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॥ ছু'টি কথা । 


সমস্ত বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ট রচনাকে একটি খণ্ডে তুলে ধরবার চেষ্টা বাতুলতা। 
এখানে একটি বিশেষ উদ্গেশ্টকে সামনে রেখে কয়েকজন শ্রেষ্ট বিদেশী লেখকের রচনা 
সন্গিবিষ্ট করা হল। সে উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, “মানবতা বোধ”। “মানবতা বোধে? 
সোচ্চার হয়েছেন, এমন কয়েকজন বিদেশী লেখকের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 
“মানবতা বোধ” এমন একটি শব্ধ এবং তার অর্থের ব্যাপকতা এত বেশী গভীর যা” সহজে 
পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কম বেশী সব দেশের লেখকেরাই মানবতাবোধের অধিকারী । 
তবে কিছু লেখক আছেন ( দেশে এবং বিদেশে ) যাঁরা 'মানবতাবোধের* ওপরই বড় বেশী 
গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য রচনা করে থাকেন। সন্গিবিষ্ট সাহিতাকেরা তাঁদেরই সহধর্মী। 

সাহিত্যে নানা ধরণের বক্তব্য পেশ কর! হয়ে থাকে । কিন্তু এখানে মানবতাবোধকে 
কেন প্রাধান্া দেওয়া! হল, সে প্রশ্নের জবাবে শুধুমাত্র এই কথাই বলা চলে যে, 
মানবতাবোধই একজন সাহিত্যিক ও ভার রচনাকে চিরায়ত সাহিত্যে উত্তীর্ণ করে। 

আমাদের বাংল! সাহিত্যে মানব্তাবোধের প্রকাশ কিছু কম নয়। এদেশের 
রাষ্্নীতি ও সমাজ নীতির মূলকথা সহ-অবস্থান ও মানবতাবোধ। কিন্তু বিদেশী 
সাহিত্যেও ষে মানবতাবোধের প্রমাণ কিছু কম নেই, এই কয়টি রচনা তার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষী। মানবতাবৌধের অভাবে যে মাননিক হাহাকার সৃষ্ট হয়, তার অভাৰ শুধু 
জায়রাই অনুভব করি না। বিদেশীরাও করে থাকেন। 

এ ছাড়াও আর একটি কথা এখানে বল! অপ্রাসংঙ্গিক হবে না যে, আজকে সমন্ত 
ভুনিয়ায় যে পরিমাণ অস্ত্রের লড়াই চলছে এবং অস্ত্র সম্তভারে সজ্জিত হচ্ছে ও পরিশেষে 
নিজেদের সমর প্রস্তুতির কথা উচ্চরবে, আত্মদস্তে ও সগর্বে প্রকাশ করছে, সেখানে 
মানবতাবোধ স্বভাবতই পঙ্গু ও কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। যদিও গরীব বাষ্ট্রের 
অধিবাসীগণ মানবতাবোধকে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, তবুও ধনী রাষ্ট্রের অস্ত্ের 
আওয়াজে তা+ চাপা পড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি, 
সমাজনীতি ও ধর্মনীতির মূল 'কথ। হচ্ছে মানবতাবোধ ও সহ-অবস্থান। এ দেশ ধর্ম, 
দর্শন ও মানবতাবোধের দেশ সেই কারণে বিদ্বেশী লেখককুলের কয়েকজন ( এ ছাড়া 
'আরো আছেন ) ধারা আমাদের স্থরে সুর মিলিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে আমাদের 
আত্মিক বন্ধু। তাঁদের স্মরণ করাও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তবা। সে কর্তবা এখানে 
সোচ্চার প্রকাশ কর! সম্ভব না হওয়ায় ক্ষীণ ্বরে পাঁদন করা! হল। লোচ্চারে পালন 

করতে গেলে পুস্তকের আয়তন বাড়ে । 8 
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আমার বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে আমার বন্ধু শ্রীরপ্রন রাঁ্চৌধুরী আমাকে 
উৎনাহিত করবার ফলেই এ বই রচন! করা সম্ভব হল। তিনি প্রকাশনার দাষিত্ব 
নেবার অর্থ, মানবতাবোধের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে অংশীদার করা । তাঁর এ 
উদারতার জন্তে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই শুধু মাত্র আমার কাছে নয়, সকলের কাছেই 
ধন্যবাদার্হ। এই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে চলে আমে বন্ধুৰর সৌরেন গুধের নাম। যিনি 
প্রকাশনার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে আমাকে দরায়মুক্ত করেছেন। 
পাঠক সমাজে এই বই সাদরে গৃহীত হলে, আমি এবং আমার প্রকাশক আনন্দিত । 
কারণ তাহলে আমার পরিশ্রম ও প্রকাঁশক বন্ধুর অর্থের একটা মোটামুটি মূল্যায়ণ সম্ভব । 
বিনীত-_ 
অরুণ কান্তি সাহা? 


সুচীপত্র 


মৌপাসা/যৌতুক 

টসটী | 
পু ডারসন/মৎ নর ৰ 
জুলভার্ণ/জলের উৎস তা | রঃ 

ারিয়েট বীচা মা র 

রি . 
রা স্/রাগবী শিক্ষা ্ ৃ 
ই সী থাব৷ | রর 
রর কুপার/রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রতিশো প্র রি 
য্লাইল্ড/ন্থুখী রাজপুত্র ৪ রঃ 
১২৪ 


চাঁলপ কিং 
কিংস লি/জলপরীর দেশে 
ও খ ৪৩ 


লেখকের অন্ঠান্য গ্রন্ছ 


ডাক 

মিথুন মহল 

গাঁন কর হে গুণী 

বাড়ী ভাড়া 

লগ্ন এলো 

ব্রাজপ্রাসাদের রহস্য 

বাংলার ব্ূপকথা 

আমার নাম মীরাবাঈ 

অলিভার টুইস্ট £ ভিকেন্স গ্রস্থাবলী €১) 


আর্তাভ সাভা 


মোপাসা 

[ ছোট গল্পের রাজা মৌঁপাসা। এ ক্ষেত্রে তীর দান অনস্বীকার্য ৪এবং তাকে একক 
নায়ক ও বলা! যেতে পারে । জীবনের বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে চবিক্র- 
চিত্রণে প্রভূত সাহায্য করেছে এবং একজন সফল চিত্রকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
তার জন্ম নরম্যাপ্তিতে । পিতার দিক থেকে প্রতৃত অর্থের অধিকারী হয়েও তার শেষ 
পরিণাম দারিজ্্য বরণ। মা ছিলেন সাধারণ পরিবারের মহ্লা। কিন্তু সে যুগে 
সাহিত্যিক মহলে তার যাতায়াত এবং যোগস্থত্র ছিল। ছোটবেলা থেকেই তীর চরিত্রে 
একটা! উদ্ধত ভাব দেখ! যায় । আদলে তিনি কারো সঙ্গেই বড় একটা মানিয়ে চলতে 
পারতেন না। একটা বন্ত মনোভাব তাকে বার বার নানা রোমাঞ্চকর অভিযানের 
মুখোমুখি এনে দাঁড় করাতো।। সেই কারণে গভীর রাত্রে তিনি তার ছোট নৌকা 
ভাসিয়ে সমৃদ্রে পাড়ি দিতেন। নানা বিপদ-_সীমার মুখে এসে রোমাঞ্চিত হতেন 
এবং আনন্দ পেতেন । তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে আমি সারারাত নৌকার 
দোলায় দোল খাই আর স্নান করি | বেলাভূমির ইছুরের৷ এবং বাঙেরা আমার নৌকার 
আলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং আমাকে অভিনন্দন জানায় । 

এই মব নাটকীয় এবং চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথ! তীর ম্মরণীয় নানা ছোট গল্পে 
সধত্র ছড়ানো । বিশেষ ভাবে মার্ক, কৃষক, নায়িকা, নাবিক, কেরাণী ইত্যাদি ছোট 
গল্প স্মর্তব্য। তীর শিখ'ত অন্কত্ৃতি এবং দূর-দৃষ্টি, মানব-প্ররুতির মূলে অনায়াসেই 
ঘা দিতে পারতো । তিনি তার সহজাত প্রতিতা দিয়ে মানব-চরিত্র বুঝতৈ সক্ষম 
হতেন এবং আলোকপাত করতে পারতেন । যদিও তিনি কৈশোরে উদ্ধত প্ররুতির 
ছেলে ছিলেন। কিন্তু তা; হলেও লেখাপড়ায় অমনোষোগী ছিলেন না। শিক্ষকের 
উপদেশ এবং শিক্ষা বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করতেন। তাঁর একজন শিক্ষক বলেছিলেন 
যে দেখো । ভাল করে দেখো ! এবং আবার ও দেখো | দেখার মধ্য দিয়েই মান্ছষের 
যা কিছু অন্ভভৰ এবং অনুভূতি এবং তা” থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, সেটা হল 
অগ্মভূ'তিলবধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা । তীর চবিত্র-চিত্রণে সকল মাঁনব-চ বিজ্রই কল্পনাপ্রস্থত তো 
নয়ই বরং বাস্তববাদী । তীর সমসাময়িক খ্যাতিবান লেখকদের মধ্যে তীর হৃষ্ট চরিজ্র- 
গুলিই বড় বেশী বাস্তবধর্মী এবং সতাধর্মী। তিনি নিজেই বলেছেন £ আমি শ্বর্গকে 
ভালবামি পাখীর মত। বনানীকে ভালবাসি নেকড়ের মত। উত্ত্গ পাহাঁড়কে 
ভালবাসি ক্ষ্ককায় হুরিণীর মত। সবুজ ঘন ঘাসের আম্তরণকে ভালবাসি ঘোড়ার 
মত। একটি ঘোড়! যেমন এ ঘন ঘাসে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াতে ভালবামে আমার 
মনও ঠিক তেমনি এ ঘন ঘাসের দ্রাণ ও পরশের জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। আমি 
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শ্ষটিকের মত স্বচ্ছ জলকে ভালবাসি মাছের মত । মানুষ যেমন এই পৃথিবীকে ভালবাসে, 
আমি তেমনই করে এই পৃথিবীকে ভালবামতে চাই না। ভোগ করতে নারাজ । 
আমি এই পৃথিবীটাকে আমার বুকের পাঁজরের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই । তাকে আমার 
উপলব্ধিতে ভোগ করতে চাই। বন্য জন্তদ্দের যেমন বনানী না হলে চলে না। আমার ও 
তেমন এই পৃথিবীটাকে প্রয়োজন । এই পৃথিবীকে আমার ভোগ করবার বাসনা অনেকট! 
বন্য জন্তদের মত। বন্য জন্তদের তই আমি আমার এই পৃথিবীটাকে ভালবাসি । 

মেপাসার “যৌতুক' গল্পটি আশ! করা যায় ভারতীয়দের ভালই লাগবে । কারণ 
ভারতীয় পণপ্রথার সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় এবং সখ্যতা আজকের নয় । এই গল্পে 
মেপাসা ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, “যৌতৃকদান বা পণ প্রথা» মানুষের 
বিবাহিত জীবনকে কতখানি আচ্ছন্ন করতে পারে। অথবা 'পণপ্রথা” মানুষের বিবাহিত 
জীবনে কতখানি প্রতিফলিত। এই গল্পে তার গল্প বলবার ক্ষমতা এবং নিজস্বতা। 
প্রকট ভাবে প্রমাণিত। তার ভাষা একদিকে যেমন কাব্যিক ৷ অপর দিকে তেমন তীক্ষু 
এবং তেজন্বী। ] 


মেপাসা ৰ যৌতুক 





সীমন্‌ ও জেনীর মধ্যে যে বিবাহের যোগাযোগ এবং আয়োজন চলছে 
এতে অবাক হবার কিছু নেই। সীমন্‌ এখন মোটামুটি ভাবে জীবনে 
প্রতিষ্টিত। এই কিছুদিন আগে সে 'নোটারী-অফিসার' হয়েছে। অবশ্য 
তার জন্যে তাকে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে। এদিকে বিচিত্র এই 
যে, জেনীর হাতেও তিন শো। হাজার ফ্রাঙ্ক, জমা আছে। স্তৃতরাং যোগা- 
যোগ ভালই। 

সীমন্‌ অতচ্্ঞ সুপুরুষ এবং বয়সে তরুণ। ন্মার্ট। নিজস্ব একটা 
ইল ও আছে। কথা-বার্তা, ভাবে এবং ত্িতে সংবেদনশীল । মন 
আকৃষ্ট করবার সহ্জাত ক্ষমতাও আছে তার । | ্ 


যৌতুক । মোপাসা ৩ 
এদিকে জেনীও কম যায় না। সেও গৌরবর্ণা এবং স্ুপ্রী ৷ শরীরের গড়ন 
আকর্ষণীয় | ব্যবহার ও ভাল । জেনী যে দেখতে সুন্দরী, এটা তার পোষাকের 
উজ্জবলতায় নয়। পরিপূর্ণ নিজন্বতায়। 
ঠিক হল প্যারিসে কিছুদিন বেড়িয়ে আসবার পর, তারা বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হবে এবং বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে সংসার পাতবে । 
যাবার আগের চার দিন, তার কেউ কাউকে ছাড়তে সম্মত নয়। অর্থাৎ 
সর্বক্ষণ তারা কাছে কাছেই রয়ে গেল। জেনী তার ভাবী স্বামীকে প্রায় 
পুজো করতে শুরু করে দিল। সীমন্‌কে ছাড়া জেনী প্রায় অচল । সারাদিন 
সীমনের কাছে কাছে থাকে । তাকে আদর করে। গায়ে হাত বুলিয়ে 
দেয়। আঙ্গুল নিয়ে খেল! করে । তার দাড়ি ধরে টানে । নাকে স্থুড়ন্ড়ি 
দেয় এবং ছু'কান ধরে বলেঃ চোখ বৌজো আর মুখটা বড় করে হই! 
করো'। দেখবে কেমন স্থন্দর একটি জিনিষ পেয়েছ । সীমন্‌ তাই করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি জিনিষ সে পুরস্কার হিসাবে লাভ করে, 
যা'তে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে । এবং খুশীতে মন ভরে ওঠে । 
সীমন্‌ ও কম যায় না। তার ও হাত আছে। পা আছে। মুখ আছে! 
চোখ আছে। সে'ও বসে নেই। তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সে 
সতব্যবহার করে যাচ্ছে তার ভাবী স্ত্রীর মনোরঞ্নের জন্যে । এই ভাৰে 
সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পার হয়ে যাচ্ছে। 


এক সপ্তাহ পরে সীমন্‌ তার ভাবী স্ত্রীকে বললো : তুমি যদি অনুমতি 
করো, তবে আগামী মঙ্গলবারে আমরা প্যারিসে রওনা হতে পারি। বিয়ের 
আগে একট। বিয়ের মহড়া দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমর সেখানে 
যুগল-প্রেমিক হয়ে ঘুরে বেড়াবে! । রৌঁস্তোরায় খাব। নাটক দেখবো । 
কনসার্ট হলে' নাচ দেখবো । আনন্দের ফোয়ার৷ ছুটিয়ে দেব । মানে এক 
কথায় একটা বোহেমিয়ান্‌ ভাব। | 

সীমনের কথা শুনে জেনী নে লাফিয়ে উঠে বললো: অপূর্ব! 
অপুব ! চলো এখুনি বেড়িয়ে পড়ি। 
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সীমন্‌ বললে! £ হ্যাঁ! সেই ভাল। তবে তোমার বাবাকে আমাদের 
বিবাহের যৌতুকের টাকাটা রেড়ী রাখতে বলবে । যাবার সময় ওটা লাগবে । 
অর্থাৎ আমি এ টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। কারণ তুমি তো 
জাঁনোই যে, আমাদের যাবার পথে আমি যে অফিসারের “নোটারী” হয়েছি 
তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে । স্তরাৎ আমি আর দেরী না করে, এঁ টাকাটা 
প্রাপ্য হিসাবে তাকে দিয়ে দিতে চাই । ওট। দিতে পারলেই আমার পদটি 
পাকা হয় । অর্থাৎ পাক! ভাবে আমি বহাল হতে পারি। 

£ বেশ, আগামীকাল সকালেই আমি আমার বাবাকে জানাবো । টাকাট। 
তো৷ আমারই । দিতে কোন অস্থবিধা হবে না। 

জেনীর কথা শুনে সীমন্‌ খুব খুশী। সে আরো গভীর ভাবে জেনীকে 
ভালবাসতে শুরু করে দিল। যে ভালবাসা গত চারদিন থেকে বাড়তে 
বাড়তে আটদিনে এসে দীড়িয়েছে । 

নির্দিষ্ট মঙ্গলবারে শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী তাদের ভাবী জামাতা এবং 
মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিতে গেলেন। তিনি জামাতাকে বললেন ঃ আমার 
মনে হয়, এতগুলো টাক! তোমার সঙ্গে না নেওয়াই ভাল । | 

জামাতা হেসে বললো £ আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার অভ্যাস 
আছে। আপনি জানবেন, আমার মত অফিসারের এর চেয়ে অনেক বেশী 
টাক! সঙ্গে নিয়ে যায়। স্ুতরাং আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আর 
তা” ছাড়া এই সামান্য ব্যাপারে বেশী সময় নই না করাই ভাল। আপনি 
আমাদের জন্ত্ে একটুও চিন্তা করবেন না। 

গার্ড হীকৃলে৷ ঃ ধারা প্যারিসে যাবেন উঠে পড়ুন । 
 সীমন্‌ ও জেনী তাড়াতাড়ি একটি কামরায় উঠে পড়লো । সেখানে 
আগেই দু'জন মহিলা বসেছিলেন । | 

সীমন্‌ তার ভাবী স্ত্রীর কানে কানে বললো £ না! জ্বালালে দেখছি । 
মহিলা বসে আছে,শহৃতরাং ধূমপান করা! যাবে না. . 

'জেনীও নীচু গলায় জবাব দিল ; হা! আমিও ব্রি হচ্ছি। তবে 
তোমার ধূমপানের জন্যে নয় 


যৌতুক | মেঁঁপাসা ৫ 

গার্ড কাশী বাজালে। এবং ট্রেন চলতে লাগলো । এক ঘণ্টার যাত্রা ৷ 
কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা বিশেষ কোন কথ বলতে পারলো না। 
কারণ পাশে বসে থাঁক। ছু'জন মহিলা সারা পথ জেগেই ছিলেন। 
ঘুমোন নি। | 

কয়েকটা ষ্টেশান পার হতেই সীমন্‌ তার স্ত্রীকে বললো £ চলো ! আমর! 
এখানে নেমে পড়ি । ।আশে-পাশের একট! হটেলে বিশ্রাম নিয়ে প্রাতঃরাশটা' 
সেরে নি। 

জেনী বললোঃ হ্যাঁ! হ্যা! খুব ভাল কথা । কিন্তু কাছাকাছি কি 
কোন ভাল হটেল পাবে? 

£ না। একটু দূরে যেতে হবে । তবে আমরা বাসে যাব । 

জেনী অবাক হয়ে বললে! £ বাসে কেন? ফিটন্কীহল? 

সীমন্‌ হেসে বললো! £ বাসে গেলে খরচ বীচবে। এটা বুঝছে! না 
কেন ? ফিটনের “রেট” বেশী এটা কি অস্বীকার করতে পারো ! 

£ না তা” নয়। তবে জেনী কথাটা বিড় বিড় করে বললো। সে 
ষেন এখন অনেকটা হতবুদ্ধির মধ্যে পড়েছে। 

ভাবতে ভাবতেই একটা বাস এসে পড়লো । বাস ভরতি লোক। 
সীমন্‌ টেঁচিয়ে বললে! £ ড্রাইভার ! ড্রাইভার ! 

বাস থামলে । তিলার্ধ জায়গা নেই। সীমন্‌ তার ভাবী স্ত্রীকে ঠেলে 
ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বললো £ আরে ! উঠে পড় । 
আমি উপরে ষাচ্ছি। অত্যন্ত ক্লাস্ত। এবারে একটা সিগারেট না খেলেই 
নয়। প্রাতঃরাশের আগে একট। সিগারেট আমাকে খেতেই হবে । 

জেনীর তখন জবাব দেবার সময় নেই। বাসের পা-দানীতে পা রাখতেই 
কন্ডাকটার এক রকম জৌর করেই জেনীকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। জেনী 
অবাক । ভেতরের অবস্থাটা যে এত খারাপ তার ধারণ! ছিল না । কিন্তু 
সামনেই বসবার একট। “সিট” পেয়ে যেতে, তাড়াতাড়ি বসে পড়ে জানাল! 
দিয়ে বাইরে তাকালে ৷ দেখলো তার স্বামী দোতলায় উঠে যাচ্ছে। জেনীর 
সেখানে একটুও নড়বার উপায় নেই। সে যেন স্থবির বসৈআছে। পাশে 
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একজন অতি মোট! মানুষ বেশ মৌজ. করে চোখ ৰুজে তামাক খাচ্ছে 
আশ-পাশ ধোয়ায় আচ্ছন্ন। জ্েনীর ভীষণ খারাপ লাগতে লাগলো । 
কিন্ত কিছু বলবার উপায় নেই। অপর পাশে একজন বৃদ্ধা মহিল। 
কুকুর নিয়ে বসৈ। তিনি বসে বসে কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর 
করছেন । 

বাসের অন্যান্য যাত্রীরা লাইন করে বসে। তাদের মধ্যে রয়েছে মুদী- 
দোকানের একটি ছেলে । একজন খেটে খাওয়া মহিলা । একজন পদাতিক 
সৈনিক। একজন সোনালী-চশমা ধারী ভদ্রলোক । মাথায় সিঙ্কের টুপি । 
দূর থেকেও চক্চক্‌ করছে । একপাশে একটু হেলে দাড়িয়ে। মুখে মোটা! 
একট! পাইপ । দু'জন মহিলা । মুখে বিরক্তির ভাব। তারা যেন বাসের 
সহযাত্রীদের ছয়! বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন | মুখের ভাবটা এমন যে তার! 
যেন বলতে চাইছেন, আমরা যদিও একই বাসে যাচ্ছি, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী 
হিসাবে, আমরা এক শ্রেণীতে পড়ি না। ছুটি বোনও যাচ্ছে । একজনের চুল 
লম্বা। অপর জন বয়সে বোধ হয় কিছুটা বড়। বাসের সকলের চেহারা, 
মুখের অবস্থা এবং দৃষ্টি ও বসবার ভঙ্গি, সব মিলিয়ে একত্র করলে ষে ছবি ফুটে 
ওঠে সেটা হাস্তপ্পদ । অনেকটা কৌতুকপ্রদও বটে। যেন প্রতিটি যাত্রী তার! 
নিজেদের ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কিছু নাকিছু রস স্যটি 
করছেন । অথব! বলা! যায় একট মিউজিয়ামে এই সব মুন্তিগুলোকে পর পর 
সাজিয়ে রাখ। হয়েছে । যেন একটান। একটা কার্টুন ছবি। যেখানে মানুষের 
মুখগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে আকা আছে। কিন্বা আরো সুন্দর করে বলতে 
গেলে বলতে হয় যে, একটা ষ্টেজের ওপরে পাপেট, ড্যান্স হচ্ছে। 
অর্থাৎ একদল পুতুল স্থন্দর স্থন্দর পোষাক পরে এবং বিভিন্ন মুখভঙ্গি করে 
ঘ্বুরে বেড়াচ্ছে । নেপথ্যে একজন সুতো নেড়ে ওদের পরিচালনা করছে। 
চিন্তা করলে ব্যাপারটা! এই রকমই ঠড়ায় । 

বাসট জোরে চলবার ফলে প্রতোকের শরীরে ঝাঁকুনী লাগছিল । 
একেঅপরের গায়ে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। একজনের মুখ অপরের মুখের 
সঙ্গে লেগে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে পরম্পরের মধ্যে কিছু কথা-বার্তাও 


ই যৌতুক । মেপাস৷ ৭ 
চলছিল । ফলে মিলিত এঁক্যতান একটা গোলমাল স্থ্ি করছিল । কিছু 
বেকুব লোক আবার এর মধ্যে ঘ্বুমিয়েও পড়ছিল। 

জেনী বসে বসে এইসব দেখছিল আর ভাবছিল যে সীমন্‌ তার 
সঙ্গে ভেতরে এল না কেন? একটা গোপন ছুখ তার মনকে গীড়িত 
করতে লাগালো । সামান্য একট৷ সিগারেট একটু আরাম করে খাবার লোভ 
সে সামলাতে পারলে না । একট! সিগারেটের নেশার কষ্ট সে সহ করতে 
1 নারাজ । মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। 

ইতিমধো ছু*টি বোন বাস ড্রাইভারকে গাড়ী থামাবার সংকেত করলো । 
বাস থামলো । তারা নেমে গেল। বাস আবার চলতে লাগলো এবং 
নিদিষ্ট জায়গায় এসে থামলো । একজন রাধুনী উঠলো । হাতে বাজারের 
বাকেট । সে তার কোলে বাকেট-টি নিয়ে সোজা! হয়ে বসলো । কিছু 
পথ আসতেই একদল হষ্টেলের ছেলে হৈ হৈ করে উঠে বাসটাকে ভরতি 
করে ফেললো । 

জেনী মনে মনে ভাবলো ঃ এতটা পথ"! আশ্চর্য! পথে আরো! কিছু 
লোক নামলো-উঠলো । বাস টানা চলতে লাগলে।। জেনী অসুস্থ বোধ 
॥ করতে লাগলো । তার এখন কান্না পেতে লাগলো 1 কিন্তু কেন কান পাচ্ছে 
সে নিজেই জানে না। 

আর কতদূর | জেনী নিজের মনেই বললো £ আমার মনে হয় লোকটা 
বোধহয় ভূলে গেছে। কিন্বা ঘুমিয়ে পড়েছে । আজকে তাকে খুব ক্লান্ত 
দেখাচ্ছিল । 

যাত্রীরা নামতে শুরু করলো! । একে একে সকলেই নিজেদের নির্দিষ্ট পথে 
নেমে গেল । বাস ফাকা । জেনী একা বসে । 

ড্রাইভার বললে £ বাম আর যাবে না। 

জেনী ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। তা? দেখে নিরবতা 
বললো £ বাস আর যাবে না। 

জেনীর চমক ভাংলো.। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো যে বাসে আর 
কেউ নেই। স্তুতরাং ড্রাইভার তাকেই বলছে। সে ড্রাইভারের দিকে 


৮ ডিন দেশের গল্প 
তাঁকালো ৷ ড্রাইভার এবারে বিরক্ত হয়ে বললোঃ বাস তার জায়গার 
এসে গেছে । আর যাবে না। 

জেনী বললো £ আমরা এখন কোথায় ? 

ড্রাইভার এবারে রেগে গিয়ে বললো : আমি অনেকবার আপনাকে 
বলেছি যে বাস আর যাবে না। এখানেই শেষ। 

জেনী বললে! ; 'বুলেভার্ড' কী আমরা ছাড়িয়ে এসেছি ? 

£ 'বুলেভার্ড” ! ড্রাইভার বিস্ময় প্রকাশ করলো । 

জেনী বললো : 'বুলেভার্ড গ্য ইটালিয়ান ।, 

; অনেক আগে ছাড়িয়ে এসেছি । 

£ আপনি যদি আমার স্বামীকে একটু দয়া করে জানান । 

£ আপনার স্বামী! কোথায় সে? 

£ ওপরে । 

ঃ ওপরে তো৷ অনেকক্ষণ কেউ নেই। 

জেনী ভয়ে কাপতে কাপতে বললো £ কী বলছেন আপনি? হতেই 
পারে না। সে আমার সঙ্গে একই বাসে এসেছে । আপনি দয়া করে ভাল 
করে দেখুন ৷ সে নিশ্চয়ই আছে । 

ড্রাইভার এবারে কড়৷ গলায় বললো! : দেখুন বললে কী হবে। ওপরে 
কেউ নেই। আমাদের “টীপ” শেষ। আপনি দয়া করে নেমে আসুন । 
রাস্তায় একজন কেন দশ জনকে আপনি পাবেন । 

জেনীর চোখে জল এলো । বুক ভরে তার :কান্ন। উঠতে লাগলো । 
সে কাদতে কাদতে বললো £ আপনি ভূল করছেন । আপনি বিশ্বাস করুণ 
ফেআপনি ভূল করছেন। তার হাতে একটা বড় ব্যাগ আছে । 

ড্রাইভার তখন হাসতে হাসতে বললো £ ও ! সেই বড়ঞকব্যাগ-ওল। 
লোকটা । সে অনেক আগে নেমে গেছে। 

ঃ অনেক জাগে ! . | 
১ £ষ্ট্যা! লা ম্যাডেলিনিতে'। তা'হলে আপনাকে ফেলে পালিয়েছে।, 
হা! হা! হা। 


যৌতুক | মেৌপাসা ৯ 
বাস দীড়িয়ে। জেনী নীচে নামলো । ওপরে একবার তাকালো । 
ওপরটা শুন্ত পড়ে আছে। একটি লোকও নেই। 


জেনী বোধ হয় জোরেই কেঁদে উঠতো । কিন্তু লজ্জায় পারলো না । 
সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগলে! আর ভাবতে লাগলো ; এখন আমার 
কি হবে? আমি কি করবো । | 

বাসটি ষ্টেশানের গায়েই থেমেছিল। ষ্েশানমাষ্টার এগিয়ে এসে 
বললেন ঃ কী ব্যাপার ? 

বাস ড্রাইভার হেসে হেসে বললো £ মহিলাকে ফেলে ভভ্ত্রলোক 
পালিয়েছে । | 

ষ্টেশানমাষ্টার বললেন £ তোমার তা”তে কী? তুমি তোমার কাজে যাও। 

জেনী আর সেখানে না ছাড়িয়ে ষ্টেশান ছেড়ে নীচে নেমে এল। সে 
হতবাঁক্‌। একটা হতবুদ্ধি আর বিশ্ময় তাকে ঘিরে ধরলো । 

সে ভাবলো £ এখন সে কোথায় যাবে । কী করবে। সীমনের কী হনে 
পারে। সে কী করে এতটা ভুল করলো। সীমন্‌ কী করে তার সঙ্গে 
খারাপ ব্যবহার করতে পারে ? আর তা” ছাছা সে এতটা অন্যমনস্কই বা 
হবে কেন? 

জেনীর কাছে মাত্র ছু'স্াঙ্ক, রয়েছে । এদিয়ে কি হতে পারে? ভাবতে 
ভাবতে জেনীর হঠাৎ মনে পড়লো, এখানে তার এক মামাতো ভাই 
নৌবিভাগে চাকরি করে । ভাল “পোষ্টে, আছে । সে খুজে তার ঠিকান! 
বার করলো । তারপর একটা ফিট্ন ভাড়৷ করে তার বাড়ীর দিকে চললো । 
মামাতো ভাই তখন অফিস যাচ্ছিলো । রাস্তায় জেনীর সঙ্গে মুখোমুখি 
দেখা । সীমনের মত তার হাতেও একটি বড় ব্যাগ । জেনীর সীমনকে 
মনে পড়লো । 

ভাইকে দেখে জেনী ফিটন্‌ থেকে লাফিয়ে হাত ইশারায় তাকে ডাকলো । 

মামাতো ভাই অবাক । সে বললোঃ জেনী! কীব্যাপার! তুমি! 
একা ! কোথ থেকে আসছে ? 


১০ ভিন দেশের গল্প 


জেনী প্রথমট। বিড় বিড় করতে লাগলো'। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে 
বললো: কিছুক্ষণ আগে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি । 

£ হারিয়েছ ! কোথায় ! | 

ঃ বাসে। 

৪ বাসে । ওহো 

জেনী তখন কীদতে কাদতে বাসের সব ঘটনা তাকে জানালো । লোকটি 
দা আজ সকালে কি তার মাথা ঠিক ছিল? 

ঃ । ছিল । 

পপির টাকা-পয়সা ছিল? 

£ ছিল! আমার বিয়ের যৌতুকের টাকাট। ছিল । 

£ যৌতুকের টাকা । সম্পূর্ণ টাকাটা ? 
£ হ্যা! সম্পূর্ণ টাকাটা । তার প্র্যাকটিসের' জন্তে তাকে দেওয়া 
হয়েছিল। 

£ ওহো ! তা'হলে এতক্ষণে সে জমিয়ে পপ্র্যার্কটিস্‌” শুরু করে দিয়েছে । 

জেনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো! না । সে বিড় বিড করে বলতে লাগলো £ 
আমার স্বামী__মানে আমার স্বামী-_ 

£ হ্যা! আমি বলতে চাইছি যে, তোমার স্বামী তোমাকে পরিষ্কার 
ভাবে প্রতারণা করেছে। অর্থাৎ সোজী ভাষায় তুমি সম্পূর্ণ প্রতারিত। সে 
তোমার টাকায়, তার ব্যবসা গুছিয়ে নিয়েছে । এই শেষ কথা । 

ভাইয়ের কথা শুনে জেনীর যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল । সে আপন মনেই 
ৰলতে লাগলো; তা"হলে-তাহলে কী আমি বুঝবো যে সে একটা 
'স্কাউন্ডরেল্‌, ৷ জেনী কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে লাগলো । 

রাস্তার লোকের! তাদের দিকে তাকিয়ে । জেনীর ভাই সেখানে আর 
অপেক্ষা না করে তাকে বাড়ী নিয়ে এল। তারপর বাড়ীর পরিচারিকাকে 
ডেকে বললে। ঃ সোফিয়া ! নারির রর বলে এস। আজ 
আর স্ীফিসে যাব না। 


আর্কাটায়ন 


[ মার্ক টোয়েনের আসল নাম স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স,। কিন্তু তিনি “মার্ক 
টোয়েন” এই ছল্পনামে বিশ্ব সাহিত্য অমর হয়ে আছেন । তার শৈশব কেটেছে 'হানিবল” 
শহরে । 'নিবল্‌ শহর প্রারুতিক সৌন্দর্যের লীলাতৃমি ৷ সেই সৌন্দর্যের পটডূমিতেই 
তার রচনা “আডভেঞ্চার অব টম্‌ সইয়!র” এবং “আয ভেঞ্চার অব হাকলেবেরি ফিন্‌।”” 

মাত্র ১২ বৎসর বয়মে ত্বার পিতা মারা যান এবং তিনি তার দাদার খবরের 
কাগজের প্রতিষ্ঠানে হাতে কলমে কাজ শুরু করেন। তার ভবিষাত সাংবাদিক জীবনের 
আুক্রপাত হয় এখানেই । টানা ১০ বৎসর তিনি এখানে কাজ করেন এবং শেষে নিজের 
ভাগ্য ফেরাঁবার জন্যে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে “নিউ অলিন্প যাত্রা! করেন ৷ কিন্তু মাঝপথে তিনি 
সবার যাত্রা! পরিবর্তন করে, মিমিসিপি নদীর স্ীমারের পাইলটের কাজ গ্রহণ করেন । 

নদীপথে হিমার চলার সময় জল মাপতে মাপতে যেতে হয় এবং যেখানে জল বারে৷ 
ফুটে এসে দঁড়ায়, জাহাজ তখনি ঘুরে গভীর জলের সন্ধানে চলে যায়। জল যেখানে 
বারো ফুটে আসে, তখনি জাহাজে হঠাকা হয় “মার্ক টোয়েন” | অর্থাৎ ছুই মার্কা । 
জাহীঙ্গে বসে থেকে থেকে এবং ক্রমাগত “মার্ক টোয়েন” কথাটা শুনে শুনে “ক্লিমেন্সের" 
এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি ভবিষ্কাত-জীবনে “মার্ক টোয়েন এই ছদ্মনামে লেখনী 
চালনা শুরু করেন। তার প্রথম গল্প “সেলিবেটেড ফগ অব ক্যালাভেরাজ” ১৮৬৫ 
ুষ্টাব্ে প্রকাশিত হয় এবং তাঁকে খাতিবান করে ভোলে। তারপর তিনি লেখেন 
*ইনোসেন্টস্‌ আযআব্রড্‌।” 

এরপর তিনি “গিলডেড এজ", “আযাডভেঞ্চার অব টম্‌ সইয়ার*, “লাইফ অন্‌ দ্য 
মিসিসিপি*, “ট্রাম্প আ্যাব্রড.*, “প্রিন্স এগ পপার”*, “কনে কাট ইয়াংকি” ও “পাভেন 
হেড উইলপন” ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সব পুস্তক তাকে খ্যাতিবান ও 
অর্থবান করে। 

১৯১০ থুষ্টাঝে তিনি মারা যান। কিন্ত বিশ্ব সাহিত্যে আজো তিনি অমর হয়ে 
আছেন ] 


মার্কটোয়েন ূ । ভ্ুতাশিকারী 


রাত নশ্টা। টম্‌ এবং তার ভাই সিড্‌ যথারীতি তাদের প্রার্থনা শেষ 
করে শুতে গেল। সিড. শুতে শুতেই দ্বুমিয়ে পড়লো । কিন্ত টমের চোখে 
ঘুম নেই। সেযেন কারে! জন্যে অপেক্ষা করছে। সময় চলে যাচ্ছে। 
অন্ধকার ভেদ করে সেই গভীর রাতে কিছু কিছু শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। 
বাতাস যেন আরো জোরে বইছে। রাত গভীর হতে থাকায় টম আরো! 
অস্থির হয়ে উঠছে। সিড্‌ কিন্তু অঘোরে দ্ুমোচ্ছে। দূরে একটা কুকুরের 
ডাক শোন! গেল। সেই ডাক রাতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে টমের কানে 
এলো । টম্‌ একটু একটু করে যেন বিমিয়ে পড়ছিলো । সেই ডাকে আবার 
সোজ। হয়ে বসলো । সে একটি বেড়ালের ডাকও শুনতে পেল । বেড়ালের 
ডাকটা টমের কানে আসতে টম্‌, তার বিছান। ছেড়ে উঠে দাড়াল! । একবার 
জানালার বাইরে তাকালো । আকাশ কাল মেন্ঘ ঢাকা । সে তার মন স্থির 
করে নিল। তারপর পোষাক পালটে জানাল! টপকে নীচের বাগানে নেমে 
এলো । বেড়ালট। তখনো ডাকছে । টম সেই ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে 
গেল। দেখলো ছায়। ছায়া অন্ধকারে তার বন্ধু হাকল্বেরি ফিন্‌ ছাড়িয়ে । 
বেড়ালের ভীকট। এতক্ষণ সেই ডাকছিল। তার উপস্থিতি টমকে জানাবার 
জন্যে । ফিন্‌ তার কথা রেখেছে । ওদের আগেই ঠিক ছিল যে আজ রাতে 
ওরা গ্রামের কবরভূমিতে ভূত দেখতে যাবে । ফিন্কে পেতে টম্‌ আর 
দাড়ালো না। সে ফিন্কে সঙ্গে নিয়ে সেই গাঢ় অন্ধকারে কবরখানার 
দিকে ছুটলো। | 

পথ নির্জন । কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। দেবদারু আর 
পাইনের ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র ছু'একট। কুকুরের আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। 
তারা সেই আধারে পথ করে করে কবরখানার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলে! । 
চলতে চলতে টর্কয়েকবার থমকে দাড়ালো । ফিন তাকে সামলে নিল । 
আধঘন্টা একটান হেঁটে তবে তার! কবরখানায় এসে হাজির হল । 
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এই কবরখানাটা একটা পাহাড়ের ওপরে । গ্রাম থেকে পাক দেড় 
মাইল দূরে । আশে-পাশে কোন লোকের বসতি নেই। জনমানব শুন্য, 
পরিতাক্ত এই কবরখানায় এতটুকু আলো পর্যন্ত কেউ জ্বালেনি। 
এখানে অন্ধকার এত ঘন যে কাছের মানুষ ও চিন্তে পারা অসম্ভব । 
কবরের চারপাশ ঘিরে পাইনের বন। শন্‌ শন্‌ হাওয়া বইছে। শুনলে 
মনে হয় অনেকগুলো মানুষ যেন একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে । শুনলেই ভয় 
করে। টমের মনে হল কবরভূমির স্বৃত আত্মার এই গভীর রাতে একটানা 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে । কথাটা! ভাবতেই টমের শরীরট! কেমন যেন ছম্‌ ছম্‌ 
করে উঠলো । 

কবরখানার চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘেরা । ওরা ছু'জনে সেই বেড়ার 
কাছে এসে দাড়ালো এবং পরে সেটা টপকে ভেতরে এলো । এখানে 
অনেকগুলো কবরের সীমানা চোখে পড়লো । এই কবরভূমির নীচেই কত 
স্বৃত মানুষের হাড় জমা হয়ে আছে। তারা কবরভূমির মধা দিয়ে পথ করে 
করে চলতে লাগলে । এবং শেষে তার মাঝখানে এসে দাড়ালো । এখানে 
নতুন কয়েকটি কবরের সীমান। দেখা গেল। টম্‌ এবং ফিন্‌ একেবারে নতুন 
একটি কবরভূমির কাছে এসে ফাড়ালো। পাশেই একটি পাইনের বড় গাছ। 
ওদের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো । এত নিঝুম আর নিস্তব্ধ 
এলাকায় ওরা আগে জীবনে আসেনি । ওরা কেউ আর কোন কথা না বলে 
সেই গাছটার নীচে বসে পড়লো । 

ওর আশ-পাঁশ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো । কোথাও কোন আলে। 
বা শন্দ নেই। শুধু একটানা জমাট অন্ধকার এর সমস্ত সীমান। জুড়ে আছে। 
অনেকক্ষণ তারা কোন কথা ন! বলে এ গাছটার নীচে চুপচাপ বসে রইলো । 
তাদের দৃষ্টি সামনের এঁ কবরভূমির দিকে ৷ যেন এখানেই কিছু একট? ঘটবে । 

রাত বাঁড়ছে। অন্ধকার বাড়ছে । ওদের নিঃশ্বাস ও যন আরো ভারী 
হয়ে আসছে। 

টমের মনে হল এ ভাবে চুপচাঁপ বসে থাকলে সে হয়তে। একসময় পাগল 
হয়ে যেতে পারে । কিন্ব। তার নিংশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে । এই চিন্তা 


১৪ ভিন দেশের গল্প 


যখনি তার মাথায় ঢুকলো, তখনি সে ফিন্‌্কে বললো! £ আচ্ছা ফিন্‌, তোর কি 
মনে হয় যে মৃত মানুষেরা আমাদের এখানে এ ভাবে বসে থাকতে দেখলে 
খুশি হবে । 

ফিন্‌ বললে! £ আমার জানা নেই। 

টম সে কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো ; ফিন্‌, তুই কি 
মনে করিস যে হস্‌ উইলিয়ামস আমাদের আলোচন] শুনতে পাচ্ছে । 

ফিন্‌ বললো। £ আমার মনে হয় তার আত্মা শুনতে পাচ্ছে। 

টম বললে! £ তা"হলে তাকে মিষ্টার উইলিয়ামস্‌ বলে সম্বোধন করলেই 
ভাল হত। তবে সবাই কিন্তু তাকে 'হস্‌* বলেই ডাকতো আমি জানি । 

£ তা হলেও মৃত মানুষের প্রতি একটু সম্মান দিয়েই কথা বলা উচিত । 

টম্‌ মাথা নীচু করে রইলো । ওরা দু'জন অনেকক্ষণ এ এক ভাবে বসে 
কাটালো। তারপর টম্‌ হঠাৎ ফিন্‌কৈ চেপে ধরে বললো : শ্‌.! কিছু 
শুনতে পেলি? 

ফিন্‌ বললো £ কি বলতো? 

টম্‌ বললো! £ এ যে শব্দটা । তুই শুনতে পাচ্ছিস না? আমার কিন্ত, 
ভয়ে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটুছে। 

ফিন্‌ বললো! £ হ্যা! এবারে আমি শুনতে পাচ্ছি। ফিন্‌ ও ভয়ে 
টম্‌কে জড়িয়ে ধরলো । তার শরীর কাপছে । সে কাপতে কাপতে বললো! 
£টম্‌ ওরা আসছে । এবারে ভূতের। নিশ্চয়ই আসছে । এখন আমরা কি 
করবো । কী আমরা করতে পারি। | 

টম্‌ বললে। ঃ আমি জানি না। আমার মাথায় আসছে না। কিন্ত ফিন্‌, 
ওরা কি আমীদের দেখতে পাবে ? | | 

ঃ হ্যা! হ্যা! পাবে। লোকে বলে ভূতের! রাতে বেড়ালের মত দেখতে 
পাঁয়। না এলেই ভাল হত। এখানে ভূত দেখতে আস! আমাদের উচিত হয় নি। 

; আমার মন্গ্হেয় না যে ওরা! আমাদের কথ! চিন্তা করবে । আমরা তো 
ওটের কোন ক্ষতি করি নি। আমার মনে হয়, আমরা যদি যাগ থাকি 
তাহলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না । ৰ | 
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£ আমি চেষ্টাকরছি। কিন্তু টম্‌ আমার কীপুনি বাড়ছে । 
চুপ । শোন। 
ওর] ছু'জনে মাথ। নীচু করে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুপটি 
করে বসে রইলো । 
হঠাৎ একট। আর্ত চিৎকারে সমস্ত কবরখান। ভরে গেল । 
টম্‌ সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে নীচু গলায় বললো £ গ্যাখতো, ওটা কি? 
ফিন বললোঃ আলো । আমার মনে হয় ওটা মৃত আত্মাদের আলো । 
ওরে টম্‌। নিশ্চয়ই তাই। 
হারিকেনের মৃদু মছু আলোতে তিনটি ছায়া মৃত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে 
আসতে লাগলো । 
ফিন্‌ কাপতে কাপতে চাপা গলায় বললো ; তিনজন শয়তান তৃত 
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । হে ভগবান । টম্‌ তুই প্রার্থনা করতে 
জানিস ? 
£ আমি চেষ্টা করে দ্রেখছি । আমার মনে হয় ওরা চট করে আমাদের 
কিছু বলবে না । 
টম্‌ প্রার্থনা করতে লাগলো । তারপর হঠাৎ বললো : এই ফিন্‌, 
ওটা কিরে ? 
মানুষ বলেই মনে হচ্ছে । হ্যা! সামনের লোকটিকে আমি চিনি । 
কেরে? টম্ ঝুকে পড়লো। 
বুড়ো মাফ. পটার । এ গ্যাখ, ও কথা বলছে। ব্যাটা মাতাল 
হয়ে আছে। আমাদের দেখতে পাবে না। আমি এখন অপর 
লোকটিকেও চিনতে পারছি। ও হচ্ছে জো। 
£ আমি জানি জো"র চেয়ে শয়তানেরাও ভাল । কিন্তু ওরা এখাসে 
কেন? 
দু'জনে অবাক চোখে ওদের দেখতে লাগলে।। | 
_আগন্তকেরা ধীরে ধীরে নতুন কররের সীমানার কাছে এসে 
ইিচা পু হি 
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ওদের মধ্যে থেকে তৃতীয় কণ্ঠম্বর বললো ; এই যে এখানে । “সে তার 
হাতের হ্যারিকেনটা ওপরে তুলে ধরলো এবং তাতে ডাঃ রবিনসনের 
মুখটা পরিষ্কার দেখা গেল। 

ডাঃ রবিনসন বললো £ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এখুনি টাদ 
উঠে পড়বে । 

কবর খোঁড়। হতে লাগলো । কোদালের শর ভেসে আসতে লাগলো ৷ 
ডাঃ রবিনসন হারিকেন হাতে একটা গাছের নীচে এসে বসলো । £স 
এত কাছে এসে বসলো যে, আর একটু হলেই টম্‌ এবং ফিনকে ছুয়ে 
ফেলতো। 

কবর খুঁড়তে খুড়তে ঠক্‌ করে একটা শব্দ হল। খননকারীরা তখন 
থামলো । তারপর হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে কবরের নীচ থেকে একটা বড় 
বাক্স ওপরে তুলে নিয়ে এলো । ডাঃ রবিনসন বসে বসে দেখতে লাগলো! । 
ওরা তখন সে বাক্সের ডাল! খুলে একট। মৃতদেহ বাইরে এনে কাপড় জড়িয়ে 
মাটিতে রাখলো । | 

তখন মেঘের আড়াল থেকে চাদ স্প ভাবে আকাশে উঠে এসেছে। 
সেইজন্যে সে টাদের আলোতে, সেই মৃতবাক্তির মুখখানা! ভাল করে দেখা 
যেতে লাগলো । 

পটার তার কাজ শেষ করে হাতের ছোরাটা নাচিয়ে নাচিয়ে ডাঃ 
রবিনসনকে বললোঃ আরো পাঁচ টাকা লাগবে ডাক্তার। না হলে 
এঁ মরা এখানেই পড়ে থাকবে । 

ডাঃ রবিনসন চোখ তুলে বললো £ তোমার প্রাপ্য তুমি আগেই 
নিয়েছ। আমি তোমাকে পাঁচ টাকা আগেই দিয়েছি। 

জে। সেখানে চীড়িয়ে তাদের কথ! শুনছিল। সে এবারে এগিয়ে 
এসে বললোঃ তোমার মনে আছে ডাক্তার আজ থেকে পাঁচ বর 
আগে, তোমার বাবার খাবার ঘরে আমি তোমাকে খেতে ডেকেছিলাম। 
তুম্তা”তে আপত্তি জানিয়েছিলে । এবং বিচিত্র এই যে, সেই সামান্ত কারণে 
তোমার বাবা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন । অনেক মিথ্য। অপবাদ আর 
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অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়েছিলেন। তুমি কি ভাবো যে, সে" সব 
আমি ভুলে গেছি? নাও! এখন টাকাটা ছাড়ো । 

ডাক্তার জো'র কথা শুনে হঠাৎ তাকে আঘাত করে বসলো । | 

পটার তার হাতের ছোরাটা' 'ফেলে দিয়ে ডাক্তীরকে বললো। ঃ দি 
আমার বন্ধুকে কেন মারলে 1 

সে ডাক্তার কে আর সময় না দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। 
পটার এবং ভাক্তারের মধ্যে তখন ভীষণ মারামারি চলতে লাগলো ৷ 

জো! ইতিমধ্যে উঠে দাড়িয়ে পটারের ছোরাটা! মাটি থেকে তুলে নিজের 
হাতে নিল। এবং গুটি গুটি ওদের দিকে এগুতে লাগলো । পটার 
এবং ভাক্তার এমন ভাবে দু'জনে জড়িয়ে আছে ষে এখন মারা সম্ভব নয় 
জেনে, সে অপেক্ষা করতে লাগলো ৷ হঠীৎ ডাক্তার পটার কে ছেড়ে 
দিয়ে হাতের সামনে একটা. চেল কাঠ পেয়ে যেতে, সেটা তুলে সে পটার 
কে মেরে বসলো। পটার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 
এতক্ষণে জো তার স্থযোগ, নিল। .সে ছুটে গিয়ে হাতের ছোরাটা 
'ডাক্তারের বুকে আমূল বিদ্ধ করে দ্িল। ডাক্তার পটারের পাশে পড়ে 
গেল। রক্তে তার শরীর ভিজে গেল এবং পটার কেও ভিজিয়ে দিতে 
লাগলে । জো তখন ডাক্তার এবং পটারের দিকে. তাকালো । 
ডাক্তার একটা ০৪ আওয়াজ করে সেখানেই শেষ নিবাস: ত্যাগ 
করালো । রা 
: জো। বললো £ যাক! বাঁচা গেল।, তাবে তার হা ছোট 
ডি সাধ পটারের জ্ঞান হবার অপেক্ষায় বসে রইলৌ। 

মেঘে চাদ ঢাকা পড়ে গেল। আবার গাড় অন্ধকার নেমে: এলো । 
টম এবং ফিন্‌ এ অন্ধকারের মধ্যে টিজার চটির লাগলো 
এবং পেছনে তাকীতে লাগলো! । ৃ 
পটারের আন ফিবে এলো। সে তার নিজের যা 








একটু পরেই 
ছোরা: দেখেই , সেটা ফেলে দিল এবং ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললোঃ 
'বলে! তো? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। | 





জো, কি ব্যাপার 
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জো বললো; তুমি ডাক্তারকে ছোরা মেরেছ। এবং তাতেই সে 
মারা গেছে । . | ্া 

পটার অবাক হয়ে বললো £ আমি মেরেছি? আমার তো কিছু 
মনে পড়ছে না। কিন্তুআমি তো ডাক্তার কে মেরে ফেলতে চাইনি । 
শুধু মাত্র আঘাত করতে চেয়েছিলাম । 
| জো বললো ; ডাক্তার তোমাকে আঘাত করতেই তুমি ছুটে গিয়ে 
তার ঝুকে ছোরা বসিয়ে দিলে। ভাল করে মনে করে দেখ। তবে 
তুমি ভয় পেও না। তুমি জীবনে আমার অনেক উপকার করেছ। আমি 
তা” ভুলিনি । এবং তুমি জানবে যে আমি তোমার এ অপরাধ সারা 
জীবন গোপন রাখবো । কাউকে জানাবো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস 
করতে পার । 

পটার জো'র হাত ধরে বললে : আমি যতদিন বেঁচে থাকবে। তোমার 
এ উপকার ভুলবে না। পটার কথ! বলতে বলতে কাদতে লাগলে।। 
জো বললে £ এখন কীদবার সময় নয়।. তুমি এপথে চলে যাও। 
আমি অন্ত পথ ধরে যাচ্ছি। | 
পটার ভয়ে ছুটতে শুরু করলে।। জো সেখানে দাড়িয়ে দেখতে 
লাগলে । ছোরাট। সামনে পড়ে । জো সেটার দিকে একবার তাকালে। । 

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটলো । এখন ভাক্তীরের মৃতদেহ, কবরের 
স্বতদেহ এবং এ বাক্সটা পাশাপাশি পড়ে। চাদের আলো ওদের ওপর 
ছড়িয়ে পড়তে লাগলে।। এবং রর ধীরে কবরভুমিতে আবার নিশ্ববূতা 
নেমে এলো । 

টম্‌ এবং কিন ছুটছে তে। এ: তারা বার বার. পেছনে তাকিয়ে 
দেখতো লাগলো কেউ তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে কিনা । 
অনেকক্ষণ ছুটে আসার পর তার। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি পোড়ো বাড়ীতে | 
এসে হাপাতে লাগলো । তারা দাড়াতে না পেরে বসে পড়লে এবং বেশ 
কিছুঙ্গ ্ বিশ্রাম দিল: শেষে টম বললো £ - ফিন এরপর' 'কি ঘটতে পারে 











 ফিন্‌ বললো : ভাঃ রবিনসন বোধ হয় মারা গ্েছে। থিম 
গিয়ে থাকে তবে যে কোন একজনের ফণসী হবে। ৯ রঃ 
টম বললে। আমারও তাই মনে হয় । ্ে 
ফিন্‌ বললে। £ কেউ ষদি মনে করে থাকে যে পটার এ কাজ করছে, 
তাহলে সে ভূল করবে । | 
টম সে কথার কোন জবাব দিল না। সে চিন্তা করতে মারার 
পরে চুপি চুপি বললো £ আচ্ছা! ফিন্‌, পটার তো এ ব্যাপারটা কিছুই 
জানে না। তা"হলে সে কি করে বলবে? কারণ জো যখন পটারের হাতে 
ছোরাটা গুজে দিল তখন পটার অজ্ঞান অবস্থায় ছিল । | রি 
তুই ঠিক কথাই বলেছিস্‌। রি 
ওরা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে টম বললো; ফিন্! 
তুই 'এ ব্যাপারট! গোপন করে যেতে পারবি ? 
আমাদের পারতেই হবে টম। কারণ এ ব্যাপারটা আমর! ছু'জনেই.. 
নি আমর যদি এ কথা৷ প্রকাশ করে দি! আর জ্ো'র যদি ৪ 
ন। হয়, তাহলে সে আমাদের শেষ করে দেবে । রর 
: আমিও সেই কথাই ভাবছি। কারণ পটার সত্যি ঘটনা জানে না। 
ভাক্তার তাকে একখানা চেল! কাঠ দিয়ে মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে 
গিয়েছিল। টম চিন্তা করতে লাগলো। পরে বললোঃ ফিন্‌, ত | 
শপথ করে বল যে কাউকে বলবি না। রি 
না। বললে জে আমাদের খুন করবে। ও লোকটা শয়তানের 
চেয়েও ভয়ানক। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। আয়, আজ আমরা 
শপথ করি যে এ ব্যাপারে আমরা কেউ কোনদিন ও মুখ খুলবো না। 
টম ঘাড় নেড়ে বললো £ এখন অনেক রাত | চারিদিকে ০০ 
অন্ধকার |. প্রতিজ্ঞা করবার এটাই উপযুক্ত সময়। ৫ 
ওরা, তখন একটা কাঠ খুঁজে বার করলো। এবং পৰে ট থেকে... 
একটা ছবি বা বার: করে তা তে লিখলো : ফি এবং টম আজ: থেকে ঃ রস র.. 
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জানাবে না। তারপর আঙ্গুল কেটে রক্ত ডিএ 
করলো।। তার! তাদের সই শেষ করে একটা বড় গর্তে সে কাঠখানা 
নামিয়ে দিয়ে মাটি চাপ! দিয়ে দিল। এবারে তারা নিশ্চিন্ত হল। 

_ এরপর তারা নিজেদের বাড়ীর পথ ধরলো। টম্‌ তার শোবার 
ঘরের জানাল! টপকে চুপি চুপি ঘরে এলো। রাত প্রায় শেষ হয়ে 
এসেছে। সে তাড়াতাড়ি পোষাক পালটে শুয়ে পড়লো! এবং মনে মনে 
এই ভেবে খুশি হল যে, এ ব্যাপারট! কেউ জানতে পারলো ন1। 

_ কিন্ত টমের ভাই সিভ্‌, যে টমের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল, সে তখন জেগে । 
টম বিছানায় উঠে আসতে সে আড়চোখে টমের দিলে তাকালো। । 


হাানস্‌ এযা্ভাররসন 


[ হানস্‌ এান্ডারপন একজন ড্যাঁনিস লেখক । তিনি মুচির ছেলে। জীবনে অনেক 
কষ্টের দিন তাঁকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি তীর কর্মের উদ্ধম 
হারান নি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি লিখতে স্থরু করেন এবং লেখার জন্ে নিজের 
মনকে তৈরী করতে থাকেন । মাত্র সতের বছর বয়সে তাঁর প্রথম পুস্তক গ্রকাশিত হয় । 
১৮৩৫ জালে তার প্রথম উপন্যাস "6 [1001051581016” প্রকাশিত হবার সঙ্গে 
সঙ্কে তিনি বিখাত হয়ে পড়েন এবং তখন তিনি নিজেকে লেখাতেই নিয়োজিত 
রাখবেন বলে টিক করেন। তারপর তিনি সারা! জীবন ধরে অজন্্ ব্ূপকথার গল্প এবং 
উপন্যান লিখেছেন। সে সব গল্প এবং উপন্তাস শুধু মেই সময়ের জন্যেই নয়, আজও 
সমস্য পৃথিবীর মান্য এবং শিশুদের আনন্দ জুগিয়ে চলেছে। তাঁর লেখা বই যেমন 
সমস্ত দেশে বহু পঠিত, তেমন তীর নামও সমস্ত দেশে বহু প্রচারিত। তীর লেখা 
রূপকথার গল্প-উপন্তামের মধ্যে "96 881) 190011178” “106 শা 901071৯) 
“10671057805 এবং 7106 11006 006117810 বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ । এই সব 
গল্পউপন্যাসই তাকে বশ ও খাতির শীর্ষে নিয়ে এসেছে । এবং এই খ্যাতির জন্তেই 
তিনি মেই সময়ে ড্যানিস রাজ-পরিবারের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন তর মৃত্যুর প্‌ 
ত্তার ৭তম জন্মদিনে সমস্ত দেশে জাতীয় উৎসব পালন করা হয়। টপ পু 

এই গল্পে এান্ডারমন একটি মৎসকন্তার চরিত্রের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন 
ষে, সে রাজপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতো। কিন্তু তা" মত্েও সেই রাজপুত্র যখন তাকে. 
পরিত্যাগ করে অন্ত একটি রাজকুমারীকে বিবাহে উৎযোগী হল, তখন সে কোন প্রকার 
বাগ, ঈধা বা বিদ্বেষ মনে পোষণ করেনি। তিনি ব্জব্য রেখেছেন বে সত্যিকারের 
ভালবাপা ্থার্থহীন। সে ভালবাসা কোন সময়ই প্রিয়জনের অমঙ্গল চিন্তা করে না। 
বর স্থুখ এবং উন্নতির কথাই চিন্তা করে। এ কাজে ব্রতী হতে গেলে বা্তিম্বত; ক্্খ রর 
্াচ্ছন্দ জলাঞজলি দিতে হয়। সব রকম কষ্টও হাসিমুখে স্বীকার করে নিতে হয়। 
সত্যিকারের ভালবাণ। প্রিয়জনের ক্ষতি করে না। বরং বলের পথই পরে ). 
নিষ্কাম প্রেষ হধদয়ের মতই সত্য এবং পবিজ।] রায় 2 





দিগন্ত বিস্তত আকাশ ছোয়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল 
লাগে না এমন মানুষ বিরল । দূর থেকে দেখলে মনে হয় একরাশ ফুলে ভর। 
নীল চাদর বিছানে। প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে আছি। সমুদ্র বলে মনেই 
হয় না৷ মনে হয় মাটি উজার করা ফুলে ভরা! প্রান্তরে গা" ছু'য়ে দীড়িয়ে । 
অথচ এই সব গভীর সমুদ্রের জল হাতে নিলে দেখা.যাবে একটুও নীল নয় । 
একেবারে ক্ষটিকের মত স্বচ্ছ। গভীরতার সীমা নেই। এত গভীর তে 
মানুষের ধারণার বাইরে । আমর! যদি কেউ মাঁঝ-সমুদ্রে জাহাজ থেকে দড়ির 
পর দড়ি নামিয়ে সমুদ্রের তলদেশ মাপতে ঘায় তশহলে নিশ্চিত বার্থ হব। 
এমন কি পর পর কয়েকটি গীর্জার মিনারের ওপর গীর্জা বসিয়ে যদি জলে 
(ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলেও এর তলদেশ পাওয়া অসম্ভব । কির 
গভীর তলদেশে মৎসকন্যাদের বাস। 
_ চোখ বুজে কল্পনা করলে স্বভাবতই মনে হবে সমুদ্রের সেই গভীর 
তলদেশ বিস্তীর্ণ শাদা! বালুকায় ভরা! । সেখানে আর কিছু নেই। কিন্তু তা” 
সত্যি নয়। সসৃত্রের সেই গভীর তলদেশেও মাটি আছে । এবং সে মাটিতে 
আশ্চর্য রকমের সব গাছ জন্মায়। সে গাছে ফুলও ফোটে। সে সব 
গাছের পাতা এবং শাখাগুলো৷ এত নরম যে জলের সামান্য আঘাতেই নড়ে 
ওঠে । হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোন জীবন্ত প্রাণী যেন জলের নীচে পাশ 
দিয়ে চলে গেল। সমুদ্রের সেই অতল তলে ছোট বড় মাছেরো. গাছের 
শাখা প্রশাধার মধ্য দিয়ে এমন হুদার ভাবে খেলা করে যে, পৃথিবীতে গাছের: 
স্কাকে ফাকে পাখীদের খেলার. কথা নে পড়েবার 'অরজের, জীন 
'ষেখানে গভীরতা সব চেয়ে বেশী, সেখানে অয়ুজের রাজার বিশাল প্রাসাদ । 
এমন প্রাসাদ, এই পৃথিবীতে নেই। এ এন পাস সা দ জী নয এ হি না 
(নী লম্বা, রা জানালাগুলো ২ ক দানে দা রঙের। তেলের ঠা 














মংস্যকন্যা। । হানস্‌ এ্যানডাররন ২৩. 


স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। হাত রাখা অসম্ভব । অথচ প্রাসাদের ছাদগুলো গাব 
বড় মোটা মোটা কড়ি বর্গায় তৈরী । এই ছাঁদগুলো সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার 
গতি অনুসারে প্রাসাদ থেকে সরে যাঁয় এবং বন্ধ হয়। এই প্রাসাদের .. 
প্রতিটি ঘর আশ্চর্য রকমের সুন্দর ৷ প্রতিটি ঘরের চারদিকে উজ্জল যুক্তো 
বসানে।। যার একটা আমাদের পৃথিবীর যে কোন দেশের স্যাধীর 
স্ব্ণসুকূটে বসানো যেতে পারে । 

সমুদ্রের এই রাজা দীর্ঘ দিন বিপত্তীক। সেই কারণে রাজার ম! রাঙজাকে ্ 
থাকবার জন্যে একটা আলাদ! প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছেন । রাজার মা 
(ষাকে সমুদ্রের সকলে রাজ মহিষী বলে ) অতান্ত বুদ্ধিমতী মহিলা । তিনি 
সমুদ্রের এই .রাজপরিবারে জম্ম গ্রহণের জন্যে অতাস্ত আনন্দিত. এবং 
গধিত। তিনি কথায় কথায় এই রাজপরিবারের গর্বের কথা সকলকে 
বলে আনন্দ পান। তিনি যেহেতু এই পরিবারের রাজমহিবী, সেই হেতু 
তিনি মন্থন লাজে বারোটা সুন্দর সুন্নর ঝিনুক পরবার অধিকারিলী।, অথচ. 
সেই একই রাজপরিবারের, মৎসকন্ঠারা মাত্র ছণ্টা ঝিনুক পরতে পারে। . 
তিনি দেখতেও অতীব হুন্দরী। বেঁটে ছোট্র-খাট্ট মহিল!। তার বিশেষ 
'গুঁণ, তিনি সেই রাজপরিবারের মৎসকন্যাদ্দের অত্যন্ত ভালবাসেন এবং রঃ 
নজরে রাখেন। কারণ ওদের মা অনেকদিন আগেই গত। যেহেতু তারা. 
মাতৃহীনা, সেইহেতু তিনি মায়ের স্পেহ-ভালবাসা দিয়ে তাদের তরিক্ে্ে 
রেখেছেন । এই পরিবারে ছ”টি মৎসকন্তা আছে। ছোটটি স্ব | সদ 
ুন্দরী। তার শরীরের ত্বক অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পাত্লা। এত 
পাত্‌ল! যে অনেকটা গোলাপের পাপড়ির মত । চোখ জোড়া, অতল স 1গরের ডি. 
মত নীল। কিন্তু হুঃখের কথা এই যে, অন্যান্য মৎসকন্যাদের মত তার; কোন, . 
পা নেই। শরীরের শেষ প্রান্তে মাছের মত একটি ল্যাজ আছে । রা 
ভার শরীর একটি মাছের যা এ এসে শেষ হয়েছে নে . 7 
চিট হলদে র-ঞক্আীনালা গুলো সা গে খোপা থাবে রঃ ৃ ্ মই জানালা: 






























২৪, 8 ভিন দেশের গল্প .. 


নানার বানি 3499 
সীতার দেয়। আমাদের ঘরের জ্রানালা গুলে। কখনও খোলা থাকলে ছোট্ট 
.পাখী গুলো ঘরে ঢুকে যেমন উড়ে বেড়ায়, ওরাও ঠিক তেমনি করে । মাছের! 
সোজান্্জি রাজকুমারীদের কাছে সাহস করে চলে যায় এবং তাদের হাভ 
থেকে খাবার তুলে খায় । 

রাজপ্রাসাদের সামনে একটা! বিরাট সুন্দর বাগান। সে বাগানের 
গাছ গুলো নান। রঙ্গের । কোন গাছের রং উজ্জ্বল লাল। আবার কোনটা 
গাঢ় নীল। সে গাছে যে সব ফল ধরে, তাঁদের রং সোনার মত চক্চকে । 
ফুল গুলে! থেকে উজ্জল আলো ছড়িয়ে সারা বাগান খাঁনা আলোক-মালায় 
ভরিয়ে দেয়। ফুলের কৌটা এবং পাতাগুলে। অহরহ খস্খসে আওয়াজ তুলে | 
মিষ্টি একটা বাজনা বাজায় । বাগানের মাটিতে সব সময় এক রকমের মন্থন 
বালি ছড়ান থাকে। যার রং নীল। 

_... প্রত্যেক রাজকুমারীর নিজস্ব প্রাসাদের টি ন্নিরা পূরন । 
সেখানে নিজেদের খুশি মত বাগান। একজন, রাজকুমারী তার বাগানে 
তিমি মাছের মত দেখতে এক প্রকার ফুল ফোটায়। এই ফুল দেখে সে খুৰ 
আনন্দ পায়। এবং নিজে খুশি থাকে। অপর রাজকুমারীর বাগানে ছোট 

ছোট মৎসকন্যার মত দেখতে নানা রং এর ফুল। কিন্তু সব চেয়ে ছোট 

এ রাজকুমারীর বাগানে স্্ধের মত লাল ফুল সর্বক্ষণ ফুটে থাকে । সে এঁফুল 

_ ফোটাতেই ভালবাসে । সেই রাজবংশে ছোট রাজকুমারীই ছিল একমাত্র 
মেয়ে, যে নিজের বাগানে চুপচাপ সারাদিন একা একা! বসে থাকে । : এবং 

নিজ্বের সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্কুমারীরা : 
তাদের নিজেদের বাগানে খেলা করে । তারা একাস্তই আত্মগ্ণ বিমুখ । 

_.. সমুক্ের ওপরে চলতি, জাহাজের কোন কিছু ব। কোন অংশ জলের 

 অ্লে তলিয়ে গিয়ে, তাদের বাগানে এসে পড়লে, তারা তখন: [সেই সক 

অংশগুলো তুলে নিয়ে আজপুবী গ গল্প তৈরী ক করে এবং শ কা র র ০ কা দায়। 








. মত্তাকন্যা। হানস্‌ এযানডারসন চর 


দেখে পৃথিবীর একমাত্র সুর্য ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করে না। তার মনে. 
আসেও না। ফুটন্ত লাল ফুলগুলো সর্ষের প্রতীক বলেই সে মনে করে। 
তার বাগানে শাদা পাথরের সুন্দর একটি রাজপুত্রের মুত্তি বসানো আছে: 
সে বার বার তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তাকে ঘিরেই তার মনের সমস্ত 
রঙ্গীন কল্পনা গড়ে তোলে । এই মুন্তিটা কোন এক সময় সমুদ্রগামী একটি: 
জাহাজ থেকে জলে পড়ে যায় এবং শেষে ডুবতে ডুবতে এ ছোট রাজকুমারীর 
বাগানে এসে পড়ে । তখন থেকে এই রাজপুত্রের মু্তিটা ছোট রাঁজকুমারীর 
বাগানেই আছে। সেই মৃত্তিটার আশে-পাশে নান। বিচিত্র লতী-পাতার 
গাছ লাগিয়ে এ রাজকুমারী মুিটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ১ 
পৃথিবীর কথা শুনতে ছোট রাজকুমারী খুবই ভালবাসে এবং শুনে আনন্দ. 
পায়। এমন আনন্দ সে আর কোন কিছুতেই পায় না। সে, সব সময় | 
ভার ঠাকু'মাকে পৃথিবীর নানা গল্প বলতে অনুরোধ করে। সে উজ 
সমুদ্রগামী জাহাজের কথা । পৃথিবীর নানা শহরের কথা । তার লোকজন 
এবং পশু-পাধীদের কথা । , তার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন সে শোনে যে. রন 
এই পৃথিবীতে যে সব ফুল ফোটে তারা চমৎকার গন্ধ ছড়ায়। কারণ সমুক্ছের 
অতল-তলে যে সব ফুল ফোটে তাদের কোন গন্ধ নেই। পৃথিবীতে যত 
বনানী আছে তাদের রং গাঢ় সবুজ ও সেখানকার গাছের পাখীরা আনন্দে... 
গান ও গায়। ঠাকুমার কাছে এই সব বিচিত্র কথা শুনে তার বিস্ময়ের 
সীমা থাকে না। পাখী যে কি প্রকারের জীব ছোট রাজকুমারী জানে না। 
সেইজন্যে তার ঠাকুমা পৃথিবীর পাথীদের কথা বলবার সময় "মাছ" বলে 
বঁনা দেন। কারণ তিনি জানেন যে, তীর ছোট নাতনী জীবনে কখনো 
পাখী দেখেনি । পাখী যে সত্যিকারের কি জীব তা" তার জানা নেই। 
সেই কারণে ছোট, বা বৌঝবার ইবিধার অ্সে তিনি পাখীর কথা 









২৬ এ ভিন দেশের গল্প 


তোমার পনেরো বছর বয়স হলে তুমি সমু্দের ওপরে ওঠবার অনুমতি পাঁবে । 
| তখন তুমি চাদনী রাতে সমুদ্রের গায়ে লাগানে! একটি পাহাড়ে বসে জাহাজ 
. চলাচল দেখো । দেখবে কেমন সুন্দর লাগে । তখন তুমি সেই জাহাজের 
_ মানুষগুলোকেও দেখতে পাবে । এবং সেই পাহাড়ের আশে-পাঁশে ষে বন 
এবং শহর আছে সে সব দেখেও তুমি অবাক হয়ে যাবে । 


সেই বছরে বড় রাজকন্তার পনেরো বছরে পা দেবার সময় এলো। এই 
রাজবাড়ীর কন্যার! প্রাতাকে অপরের থেকে এক বছরের ছোট। সেই 


হিসাবে ছোট রাজকন্যার সময় আসতে পাঁচ বছর লাগবে । অথচ মাটির 


পৃথিবী, সমুদ্ধের জাহাজ এবং তার নাবিক, বন, পাহাড-পর্বত ও গ্রাম-শহর 
দেখবার সখ ছোট রাজকন্ারই সব চেয়ে বেশী। ূ 
যাইহোক, যেদিন বড় রাজকন্যার সমুদ্রের ওপরে যাবার অনুমতি 


| মিললো, সে দিন সে তার ছোট বোনকে সাত্বনা দেবার জন্যে বললো. যে, 


সে সমূত্রের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে বসে আশে-পাশে যে সব জিনিষ 
_ দেখতে পাবে তার নিখুঁত বর্ণনা তাকে এসে শোনাবে । এবং ষে সব জিনিষ 


তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করবে, তার কথা৷ সে বিসদ বিবরণ দিয়েই বলবে । কারণ 


তাঁদের ঠাকু'মা ওপরের মাটির পৃথিবী সম্পর্কে যে সব কথা বলে, তা'তে ছোট 


রা রাজকন্তা। সন্তপ্ট হয় না৷ সে আরো শুনতে চায়। অর্থাৎ মাটির পৃথিবী 
*অম্পর্কে ঠাকুমার জ্ঞান খুব গ্রভীর নয়। মোটামুটি । 


কিন্তু ছোট রাজকন্যাকে জলের অতল-গভীরে অন্যান্ত রাজকুমারী দের 


চেয়ে অনেক বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে। সে তার দিনগুলো তীব্র 
প্রতীক্ষায় কাটায়। যেন আর কাটতে চায় না। দীর্ঘ পাঁচ বছর সোজা 
কথা নয়। সে সার! দিনের বেশী ভাগ সময়ই অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তান্তিত 
আট নি রাতে সে একা একা তার. রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে 
পে যায়; তখন সে ভাবে যে এরা 1 নিশ্চই প টুপি যাচ্ছে: ছোট 





গভীর নীল জলরাশির দিক তাকিয়ে « দন পরের পৃথিবী 









মতস্যকনা।। হ্যানস্‌ এযানডারসনা ২৭ 
রাজকন্তা তার প্রাসাদের জানালায় টাড়িয়ে এ গভীর জলের মধ্য দিয়ে 
আকাশের চাদ ও তারাদেরও দেখবার চেষ্টা করে ।. কিন্তু জলের নীচে তাদের 
যে ছবি আসে, তা'তে তাদের তেমন উজ্জলত। থাকে না। এবং তা'রা 
আকারেও কিছুটা বড় দেখায়। গভীর রাতে যখন আকাশে কাঁল কাল, 
মেঘ জ'মে তারাদের ঢেকে ফেলে, তখন ছোট রাজকন্যা ভাবে যে নিশ্চয়ই: 
কোন বড় তিমি মা তার মাথার ওপরে সীতার দিয়ে পৃথিবীর দিকে 
চলে যাচ্ছে। অথবা কোন সমুদ্রগামী জাহাজ পৃথিবীর মানু বয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে। মানুষের কথা মনে হতেই রাজকন্যা মনে মনে কল্পনা করে নেয় 
ষেএঁ সব জাহাজের মানুষগুলে। জীবনেও ভাবতে পারবে না যে, জলের 
অতঙ্গ-তলে একটি মৎসকুমারী তার শাদা শাদা ছোট ছাট হাত দিয়ে রী 
জাহাজের তল৷ স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে। রি. 

_ বড় মৎসকুমারী এ বছরে পনেরো বছরে পা দিল! এবারে সে সের 
ওপরে ওঠবার এবং ভাসবার অনুমতি পেল। এখন সে সমুদ্রের কাছাকাছি, 
কোন পাহাড়ে বসে টাদন্ রাতে এই মাটির পথিবীটাকে ভাল করে ছু চোখ | 
ভ'রে. দেখবে । ক 

একদিন বড় মৎসকুমারী সত্যি সত্যি পৃথিবীর মাটি পর্শ ব করে রে ফিরে 

এল । এবং তার অনেক কিছুই বর্ণন। দিল । তার মধ্যে যে সব জিনিম 
তার অত্যান্ত ভাল লেগেছে সেগুলো, সে তার ছোট মৎসকুমারীকে বিশেষ.: 
ভাবে জানালো! । সে বললো ? নিস্তব্ধ সমুদ্রতীরে বেলাভূমিতে শুয়ে শুরে 
সামনের বন্দরের শহরটাকৈ দেখতে তাঁর খ্ব ভাল লেগেছে। যেখানে 
আকাশের তারাদের মত অসংখ্য আলো মিটি মিটি জুলছে আর র নিভে ). 
দূর থেকে ভেসে আসা গানের রেশ তাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে । 
শহরের একটানা গাড়ীর আওয়াজ ও সমস্ত মানুষের এক্যিতান এবং ং গীর্জার ৃ 
মিনারে ৫ বেজে ওঠা ঘণ্টার গুরু তীর ধ ধ্বনি তাকে খুবই বিস্মিত _ ছে। 
| ক ,ক্করং টু? সা দ রা রঃ নি দি। একি ক জাদে 1 টে ্র কা ছু: 












২৮ | ভিন দেশের গর 
ছোট মৎসবুমারী তার দিদির কথা শুনে একেবারে অভিতৃত হয়ে পড়ল । 
এবং মাটির পৃথিবী দেখবার জন্তে অস্থির হয়ে উঠলো । সে অনেক রাধে 

তার নিজের প্রাসাদের জানালায় দাড়িয়ে দিদির কথা৷ গুলে। একমনে ভাঁবন্তে 
লাগলো! । এবং সেই গভীর নীল জলের মধ্য দিয়ে মাটির শহরের ব্যস্ততা, 
গাড়ীর আওয়াজ এমনকি গীর্জীর ঘণ্টা ধ্বনিও কল্পনায় অনুভব করতে 
লাগলো । আর ভাবতে লাগলো! যে কবে তাঁর দিন আসবে । সে ওপরে 
গিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে পারবে । 

পরের বছরে দ্বিতীয়া মসকুমারীর জলে ভাসবার অনুমতি মিললে! । 
এবং ইচ্ছানুযায়ী সাঁতার দেবার স্রযোগ এল । সেঠিক সন্ধা-লগ্ে জলের 
গভীর তলদেশ থেকে ওপরে উঠে এল । পৃথিবীর এই সন্ধা-লগ্নের ভাব- 
গন্তীর স্বর ও দৃশ্য, তাকে অতিমাত্রায় অভিভূত করল । সে অনেকক্ষণ 
সেখানে অপেক্ষার পর অতল জলের গভীরে ফিরে গিয়ে ছোট 
কন্ঠাকে বললো যে সোনা-ঝরা সন্ধায় আকাশে মেঘের সৌন্দর্য 
কল্পনাতীত । বর্ণনা করা কঠিন। সে বললো £* লাল এবং ভাওলেট রং- 
এর মেঘের দল তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর 
ল্লান করে ছুটি বন্য রাজহংস সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে ষেতে লাগলো । 
এ এক অনবষ্থ দৃশ্য । মাঝে মাঝে তারও এ অস্তমিত ূর্ধের দ্রিকে সীতার 
দিয়ে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল । কিন্তু সূর্য অন্তমিত। এবং সমুদ্রের 
ৰর্ণাটা কলতান ও প্রায় বিলীয়মান ! সেইজন্যে সে সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার 
আধারে অবাক চোখে তাকিরে সেই সব দৃশ্ঠ দেখে দেখেই সময়টা কাটিয়ে 
দিল। এক কথায় সে পৃথিবীর স্পর্শে এবং সৌন্দর্যে অভিতৃত। 

পরের বছরে তৃতীয়া কন্ঠার বাইরে খাবার সময় এল। অন্যান্য বোনদের 
মে সে একটু বেশী সাহসী । সে সমুদ্রের ওপরে, রে এসেই ই সরে - একেবারে 
খে চল গেল। সামনেই নর কলে ঢা একটা ছল 






মতস্যকন্যা। ' হ্যানস্‌ এযানডারসন 2 ং ২৯ 
খপেল। কিন্তু সুর্য তখন একেবারে মাথার ওপরে থাকার জন্যে প্রথর রৌনে 
তার শরীরে অসম্ভব তাত্‌ লাগতে লাগল । সেইজন্যে সে সেখানে আর 
বেশীক্ষণ থাকতে না! পেরে, শরীর ঠাণ্ডা করবার জন্যে জলে ঝীপিয়ে পড়ল। | 

নদীর যে অংশ শহরের ভেতরে প্রবেশ করেছে তার গায়ে গায়ে 
সে একদল স্কুলের ছাত্রকে দেখতে পেল। তারা উলঙ্গ হয়ে স্নান 
করছে এবং একে অপরের গায়ে জল ছিটিয়ে খেলা করছে । মত্যেকন্তাটির 
ভারী ইচ্ছে হ'ল তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেল! করে। কিন্তু স্কুলের ঘণ্ট 
পড়ে যাবার জন্যে তার! খেল। ফেলে ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড় 
হাল্ক। হয়ে এল এবং সেখানে নিস্তব্ধত। নেমে এল । কিছুক্ষণ পর একটা 
কালো জন্থকে সেখানে জল খেতে আসতে দেখা গেল। (সম্ভবতঃ সেটা 
কুকুর। কারণ এই ধরণের জন্তর আকার-প্রকৃতির কথা সে আগে 
শুনেছিল। কিন্ত চোখে দেখেনি )। তাকে দেখে মনে হল এটা কুকুর 
হওয়াই, স্বাভাবিক । জন্তুটা তাকে দেখে এমন একটা অস্বাভাবিক চিৎকার 
করে তেড়ে এল যে, সে অসম্ভব ভীত হয়ে “নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুত্ধে 
পৌঁছাবার চেষ্টা করতে লাগলো! । মাটির পৃথিবীতে সে, যে সব জিনিষ দেখেছে 
তার মধ্যে সবুজ বন এবং পাহাড়, ছোট ছোট শিশুদের জল নিয়ে খেলার 
দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারবে না।. কারণ এই সব পাধিব দৃশ্ত তার মনে, 
গভীর রেখাপাত করেছে । সব চেয়ে তার আশ্চর্য লেগেছে এ সব শিশুদের 
মাছ্ছের মত কোন ল্যাজ নেই দেখে। কিন্তু তবুও তারা অনায়াসেই জলে, 
সাতার দিতে পারে। রর 

চতুর্থ কন্যার সাহস অন্তান্তদের তুলনায় কম। তার ভাসবার সময় 
আসতে সে সাগরের মাঝখানে ভেসে উঠে আর এগিয়ে যেতে সাহদ পেল 
না।, সে ওখান থেকেই পৃথিবীটাকে এক নজরে দেখে নিয়ে ফিরে এসে 
বললো £ :জলে ভেদে. উঠে এক কত যা” দেখতে পেয়েছে 
তাতে বলা যায় যে পৃথিবীটা দেখতে.ভালই [ মাথার , ওপরে আ রর 


কাছে গং স্বচ্ছ সে কিছু জাহাজকেও কে সমু টি (ভেসে, স্‌ ঘেতে দেখেছে ্ 
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এবারে পঞ্চম কন্তার সময় এল । অর্থাৎ সে পনেরোতে ,প। দ্বিল। 
সেট। ছিল শীতকাল । এবং তার জম্মের মাস। রাজপ্রাসাদে খুব ধুমধাম 
করে তার জন্মদিন পালন করা হল। সেই আনন্দ-উৎসবেই সে ওপরে 
ওঠবার অনুমতি পেল । স্বতরাং সে ওপরে উঠে পৃথিবীর চেহারাটা ঘে 
ভাবে দেখতে পেল অন্যান্য মত্ব্যকন্তার৷ সে সব জিনিষ দেখতে পায়নি । 
তখন সমুদ্র ছিল ঘন সবুজ | শীতে জমাট বাঁধা বড়বড় ভাসমান তুষার 
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রতোকটা দেখতে ছিল 
ঝকৃঝকে মুক্তোর মত। এবং এক একটা এত বড় যে কল্পনা করা যায় না। 
মানুষেরা পৃথিবীর মাটিতে যে গীর্জ তৈরী করে অনেকটা প্রায় তারই মত। 
আকারে অমস্যন এবং পরিধিতে এলোমেলো । তবে হীরকের মত তার 
ছাতি। সে সব চেয়ে বড় ভাসমান তুষারের ওপর বসে পৃথিবীট'কে 
ভাল করে দেখতে লাগলো । বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজগুলে। ভীতিবহ 
শব্দ করে এবং প্রকাণ্ড ঢেউ তুলে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগলে।। 
তা'তে ভাসমান তুষারগুলো৷ সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ লেগে নাচতে নাচতে 
ওপরে উঠে আবার পরক্ষণেই. নীচে নেমে আসতে লাগল । দূর থেকে 
এদের এই খেল! দেখতে অতান্ত চমতকার । সেই সময় পৃথিবীর বাতাস 
তার স্বন্দর চুলগুলে। নিয়ে খেলা করছিল । কিন্তু সন্ধা নেমে আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারাটা হঠাৎ পালটে গেল। আকাশে ঘন ঘন 
মেঘ জমে উঠলো । কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশখানা বজ্রপাতে চৌচির হয়ে 
ষেতে লাগলো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঠিকৃরে পড়তে লাগলো! । সমুদ্রের 
চেহার! গভীর কাল হয়ে উঠলো৷। ভাসমান তুষারগুলো ঢেউয়ের দোলায় 
এত ওপরে উঠে যেতে লাগলে যে ' দেখে মনে হল ওরা হাত বাড়িয়ে 
আকাশে ঠিকৃরে পড়া বিদ্যুতের টুকরো গুলোকে ধরবার চেষ্টা করছে। 
সমস্ত সামুদ্রিক জাহাজগুলে৷ জলমগ্ন ,পাহাড়ে আটকে যেতে লাগলো । 
জাহাজের আরোহীর আর্ত চিৎকারে আকাশ ভরিয়ে 'ছুলতে: 
লাগলো । অথচ ঞ্সে অত্যন্ত নিলিপ্ত ভাবে একটা বিরাট ভাসমান 
তুষারে বসে আকাশ, পৃথিবী এবং সমুদ্রের মিলিত আলোর ঝলকানি 








মৎস্টকন্যা । হ্যানিষ্‌ এযানডারসন ৩৯, 


আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগলো । এবং শেষে এক সময় 
ফিরে এল । এ | 
অন্তান্য মৎসকন্যারা সকলেই প্রথম্বারে সমুদ্দে ভেসে মক পৃথিবীন্ব 
চেহারা দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিল । এবং ফিরে এসে বেশ ফলাও 
করে গল্প করেছিল। কিন্তু তারপর এক মীসের মধো বার বার ওপরে 
যাবার ফলে এবং মাটির পৃথিবীকে বিভিন্ন রূপে এবং পরিবেশে উপভোগের 
ফলে সেখানকার আকর্ষণ তাদের কাছে কমে যেতে লাগল । শেষের দিকে 
তার। একথাও স্বীকার করলো! যে পৃথিবীর চেয়ে জলের অতল গভীরে 
বাস করাই বেখ। আনন্দদায়ক । 
এরপর স্বুধ ডোব। কোন কোন সন্ধ্যায় পাচ বোনে একত্রে হাত, 
ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে জলের ওপরে ভেসে যেত। মানুষের 
কস্বরের চেয়ে তাদের গলার স্বর এবং স্বর ছিল আরো! ভাল । তার! গান 
গেয়ে গেয়ে সারা পমুর্ধে ভেসে বেড়াত এবং যখন আকাশে ঝড়ের 
আভাস পেত তখন সাতরে জাহাজের যাত্রীদের কাছে গিয়ে তাদের ভাষায় 
গান গাইতে, সাবধান করত এবং জলের তলায় চলে আসতে অনুরোধ 
জানাতো।। কিন্ত জাহাজের নাঁবিকরা তাদের কথা ও গানের অর্থ বঝতি, 
পারতো! ন।। তার ওদের দেখলেই একটা অশুভ সঙ্কেত বলে ধরে নিত। 
ভাবতো এবারে ঝড় উঠবে । আকাশখানা চৌচির হয়ে সমুদ্রে ফেটে 
পড়বে । ফলে জাহাজ ডুববে । তাঁরা ডুববে । এবং তাদের মুতদেহগুলো। 
সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে। | 
যখন পঞ্চকন্যা একত্রে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের ওপরে চলে যেত তখন. 
ষ্টকন্যা। বা শেষ কন্তা। নীরবে তাদের :সামনে দড়িয়ে থাকতো । তাদের 
বেশভূষা ও সাজ-গোজ দেখতো । কান্নায় তার বুক ভরে উঠতো । কিন্ত 
ষেহেতু মংস্যকন্যারা কাদতে পারেনা এবং চোখের পাতায় জল আসে না 
সেইহেতু সে কাদতে. পারতো না। তবে বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ষে. 
তাদের বিদায় জানাতো৷ এবং নিজের শুভদিনটির জন্যে অপেক্ষায় থাকতো টা, 
 ৫সবার বার ওদের বলতো £ আমার বখন পনেরো বছর বয়স, হবে, 
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'যখন ওপরে যাবার অনুমতি মিলবে, তখন আমার বিশ্বাস আমি ওপরের 
পৃথিবী ও তার গাছ-পালা, পশু-পাধী ও মানুষদের ভালবাসতে পারবো । 
আমি আশা! করি মাটির পৃথিবী আমার কাছে ভালই লাগবে। 

অবশেষে একদিন শেষ কন্যা পনেরোতে পা দিল। রাজপ্রাসাদের 
ব্লাজমহিষী অর্থাৎ ওদের ঠাকু'মা একদিন শেষ কন্তাকে ডেকে বললেন £ 
তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ । তোমাকে এখন পঞ্চদশী বল! যেতে পারে। 
স্বতরাং তুমি এখন সমুদ্রের ওপরে ভেসে বেড়াবার অনুমতি পেলে। 
অতএব এসো, তোমাকে এবারে শেষ বারের মত মনের মত করে সাজিয়ে 
দি'। এই কথা বলে, 'তিনি তাকে কাছে ডেকে তার মনের মত করে 
সাজাতে স্থুরু করলেন। তিনি শেষ রাজকন্যার চুলে শাদা! লিলি ফুলের 
'মাল। জড়িয়ে দিলেন। দূর থেকে দেখলে যার প্রতিটি পাপড়ি অর্ধ 
মুক্তোর মত দেখতে লাগবে । তিনি মৎসকন্যার ল্যাজে আটটি বড় বড় 
ঝিনুক বসিয়ে দিলেন । যা"তে তার বপকে আরো উজ্জ্বল করে । 

ঠাকুমার সাজানো দেখে ছোট মৎসকন্যা, বললো £ ঠাকু'মা, তুমি 
যে আমাকে এত করে সাজিয়ে দিচ্ছ, এতে কিন্তু আমি ভয়ানক বাথ পাচ্ছি। 
আমার চলতে কষ্ট হচ্ছে । স্ত্বতরাং সাতার দিতে আমার আরো কষ্ট হবে । 

ঠাকুমা বললেন £ বপকে বাঁড়াতে গেলে কষ্ট করতে হয়। আবার 
রূপ না বাড়ালে মেয়েদের রূপসী বল! চলে না । তুমি যদি তোমার বূপকে 
বাড়াতে চাও তবে একটু কষ্ট করতেই হবে । 

চাকু'মার কথা শুনে ছোট মৎসকন্যা মনে মনে ভাবতে লাগলো £ 
এতে তার রূপ বাড়বে:না আরো! কিছু । অকারণ শরীরটাকে ভারী করে 
তুলবে । এর চেয়ে আমার বাগানের লাল গোলাপে আমাকে মানায় বেশী। 
'ছোট রাজকন্যার মনে হল যে, সে এইসব চাকচিক্য পূর্ণ জিনিষগুলো খুলে 
ফেলে বাগানের লাল গোলাপে আবার নতুন করে টিনার সাজিয়ে 
নেয়। কিন্ত ঠাকুমা'র ভয়ে তা" করতে সাহস পেল না4 চা রি 
রা পানা গ্লীজানো শেষ হতে সে নিজের বাগানে. এসে সমস্ত গাছ. 
পালা, তরুলতা ও নানা রং- এর বাহারী ফুলের কাছে, অক্ষুট একটা. কামার 
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বরে বিদায় নিল। কারণ এটা তার শেষ বিদায়ও হতে পারে। যদি সমুদ্রের 
বুক থেকে সে আর ফিরে না আসতে পারে । যি এ মাটির পৃথিবীর কোন 
অণ্ডভ সংকেত তাকে ঘিরে ধরে। | | 
শেষ মৎসকন্তা, সকলের কাছে বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের অতল দেশ থেকে 
ধীরে ধীরে সীতার দিয়ে ওপরে আসবার চেষ্টা করতে লাগলো। এবং 
শেষে নিজের দেহটাকে হালকা করে ভাসিয়ে ওপরে নিয়ে এল।  . 
সে ঘখন সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপরে তার মাথা তুললে। তখন নূর্য তার 
সারা দিনের কিরণ বিকিয়ে প্রায় অস্তমিত। কিন্ত আকাশ তখনো রক্তিম। 
আলোর ঝালোর তখনো সারা আকাশে ছড়ানো । মহাকাল সোনালী রং- 
এ তুলি ডুবিয়ে আকাশে এলো মেলো৷ রং ছড়াচ্ছে । বিশাল আকাশের 
রক্তিম গোলাগী আভা সন্ধার সমস্ত সৌন্দর্যকে জোতির্সয় করে তুলেছে। 
সেই মুহূর্তে সে অঞ্চলের পরিবেশ শেষ মৎসকন্যার কাছে অত্যন্ত মধুর ও 
মিষ্টি বলে মনে হতে লাগলো। তখন সমুদ্রের চেহারাও ছিল অত্যন্ত শাস্ত 
ও ধীর। সেই শাস্ত সমূদ্রের ঘুকের ওপর দিয়ে দূর থেকে একটা বড় জাহাজ 
ম্মন্ন বাতাসের তাঁলে তালে এগিয়ে আসছিল। সেই জাহাজের তিনটি 
মাস্লের মধ্ো মাত্র একটি বাতাসে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছিল | বাতাস এত 
শান্ত ছিল যে নাবিকেরা ডেকের ওপরে পরম আনন্দে গান-বাঁজনা করছিল। 
সূত্রের ভয় তাদের মনে একটুও ছিল না। তারপর যখন সন্ধ্যা পাঁর হয়ে 
সমুদ্রে রাত নেমে এল, তখন জাহাজে সমস্ত দেশের পতাকার সঙ্গে তর 
শাখানেক হ্যারিকেন জালিয়ে দেওয়া হল। 
ছোট মৎসকন্যা সে সব দৃশ্য অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলো । 
হারিকেনের আলো! গুলো দেখে তার মনে হল যে গভীর অন্ধকার ভেদ করে 
এ আলো গুলে ধেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আছে। সে তার 
মনের উচ্ছাস» আর চেপে রাখতে ন! পেরে জতার দিতে দিতে এ জাহাজের, 
কেবিনের জানালার কাছে এসে চুপিসা স ভেতরে দি, দেখবার টা 
করতে লাগলো । ॥ এট তার অন্য নৌ পৃথিবীর মানুষদের সম্পর্কে 
"তার! জানবার ইচ্ছা বদি নের। সেজাহ জর স রী ন এগিয়ে এসে হুদার 
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পোষাকপরা একদল নাবিককে দেখতে পেল। এবং দেখেই বুঝলো! থে. 
সুন্দর পোষাক পরা নাবিকদের মধ্যে যে সব চেয়ে স্থন্দর এবং যার পৌষাঁক 
অত্যন্ত দামী সেই স্বদর্শন তরুনই হচ্ছে রাজপুত্র । ছোট রাজকন্যা আরো 
কাছে এগিয়ে এসে তাকে ভালকরে দেখবার চেষ্টা“করতে লাগলো । 
রাজপুত্রের চোখ ছুটি ছিল অত্যন্ত কাল এবং টানা টানা । মতসকুমীরী 
অন্ুমানে বুঝলো যে এখানে এরা রাঁজপুত্রের জন্ম দিন পালন করছে। 
এবং আনন্দে বাজন। বাজচ্ছে। এখানে গান-বাজনা ও খাওয়া-দাওয়ার 
আয়োজন সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের । যার সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। 
_মৎসকন্তা। নাবিকদের জাহাজের ওপরে ন্বৃতা করতে দেখতে পেল । এবং 
_ব্বাজপুত্র যখন জাহাজের কেবিন ছেড়ে ডেকে এসে দীড়ালো৷ তখন নাবিকেরা 
 একশোটা বাজি পোড়ালো। আকাশখান। আলোক মালায় ভরিয়ে দিল। 
সেই সব বাজির আওয়াজে মৎসকুমারী এত ভয় পেল যে, সে আর অপেক্ষা 
না করে জলের অতলে নেমে গেল। কিন্তু মনের কৌতুহল তার তখনে! 
মেটেনি। সে একটু পরেই আবার ভেসে উঠলো । তখন ঝক্ঝকে আকাশে 
মিটি মিটি তারা ভ্বলছে। আদিগন্ত সাগরে টাদের আলোর' বন্যা বইছে। 
যে সব বাজি এ নাবিকেরা পোরডালে৷ তার এমন আওয়াজ সে জীবনে 
শোনেনি । যেন আকাশের বিরাট স্থুটা চৌচির হয়ে ফেটে টুকরো টুকরো 
হয়ে জলে এসে পড়ছে। সামুদ্রিক মাছ্ছেরা ভয়ে এলোমেলে। ঢেউ তুলে 
পালিয়ে বেড়াতে লাগলো । জাহাজের আলোগুলো মাঝে মাঝে খুবই 
স্পষ্ট হরে উঠতে লাগল । নাবিকদের বাজনা এবং গানের স্বর ও স্বর 
অপূর্ব এক যুঙ্ছনা নিয়ে ভেসে আসতে লাগলো । কিন্তু আর দেরী করা 
চলে না। তাহলে ঠাকুমা ভাবতে বসে যাবেন! স্কতরাং এবার তার ফেরার 
পালা । কিন্তু ফিরি ফিরি. করেও সে ফিরতে পারলো! না। তার চোখ 
ছটো। এ সুন্দর রাজপুত্রকেই ঘিরে রইল। তার মনে হতে লাগলো 1 আর 
স্ব টু ভাল করে দেখে যাই। টি আর এমন দেবী হবে তো সারা 
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দেওয়া হতে লাগলো! । আকাশে রকেট ছাঁড়ী অনেক আগেই শেষ হয়েছে।, 
বাঞ্জি পোড়ানোও শেষ। কামানের গর্জন ও আর শোনা যাচ্ছে না। 
কিন্তু মসকন্যা অবাক হয়ে দেখলো যে সমুদ্রের গভীরে ঘন কাল জল ষেন 
অকারণ তোলপান্ড করে উঠছে । অকারণ পর্বত প্রমান ঢেউ ভুলে এগিয়ে 
আসছে। কিন্তু তবুও সে নিজেকে ভাসিয়ে এ কেবিনের কাছাকাছি 
থাকবার চেষ্টা করতে লাগল । হঠাৎ জাহাজটা দ্রুত চলতে সু করলো 
মান্তুলগুলো৷ একটার পর একটা খাটিয়ে দেওয়া হতে লাগলো । চেউগুলে! 
আগের চেয়ে অনেক বড় এবং উঁচু হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মংসকন্া 
আকাশে চোখ তুলে তাকালো ৷ ঘন মেঘ সার। আকাশ জুড়ে গুরু গুরু ভাক 
ছাড়ছে । তারপর শুরু হল হঠাৎ আলোর ঝলকানি! বিছ্যতের আলোর: 
ঝলক্‌ সার আকাশ মাতিয়ে বেড়াতে লাগলো । মৎসকন্ঠ বুঝলো ষে প্রচণ্ড 
একটা ঝড় আকাশ জুড়ে এগিয়ে আসছে। এবং মুহুর্তে সবত্র ছড়িয়ে 
পড়ছে। নাবিকের তাদের জাহাজ আরে দ্রন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে 
লাগলো । কিন্তু বিশাল সমুদ্রের জলমগ্ন পাহাড়ে আটকে যাবার সম্ভাবনায় 
জাহাজের গতি বাড়ানে! অসম্ভব হয়ে ঈ্লাড়ালো'। একখান! শাদা কাপড়ের 
মত পড়ে থাকা সমুদ্রে, জাহাজের নাবিকের! ধাঁধায় পড়ে ষেতে লাগলো ৷ 
কোন পথে এগিয়ে ষাওয়া উচিত হবে । কোন পথে বিপদের সম্ভাবন1 কষ, 
সেট। তার! বুঝতে পারছিল না। ৰিশাল সমুদ্র-তরঙ্গ বিরাট আকারের কাল 
কাল পাহাড়ের মত ক্ফীত হয়ে গর্জন করতে করতে জাহাজের মান্দবল পর্যন্ত 
উঠে যেতে লাগলো । জাহাজখানাও সেই বিশাল চেউয়ের তালে তাল, 
রেখে একবার সমুদ্র-তরঙ্গের চুড়ায় উঠে আবার রাজহাসের মত নীচে নেমে 
আসতে লাগলো । .সমুদ্রের এই দৃপ্ত দেখে নাৰিকের অত্যন্ত ভীত হয়ে 
পড়তে লাগলো'। এবারের যাত্রা! তাদের কাছে অশুভ বলেই তারা মনে 
করলো । তাদের গন্তব্য স্থানে পৌছুবার অনিশ্চিয়ত দেখা ষেতে লাগলো । : 
সমুক্রের বুকে যখন এত সব কাণ্ড ঘটতে লাগলো, তখন ছোট মৎসকন্ঠাটি 
নদ সীতার দিতে লাগলো । নি মনে লেশ মাত্র জং 


দখা দিলি না। । সে.অবাক চোখে জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করছে লাগলো । 
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নাবিকেরা যে সত্ই ভয় পেয়েছে এবং তাদের যে জীবন-সট দেখ দিয়েছে 
এটা তার মনেই এল না। সে ভাবলো, সমুদ্রে জাহাজ বুঝি এমন করেই 
চলে! এটাই সমুদ্রগামী জাহাজের স্বাভাবিক গতি। নাবিকেরা বুঝি 
সমুদ্রে জাহাজকে এমনি করেই চালায়। কিন্তু এদিকে ক্রমাগত ঢেউয়ের 
ধাক্কা! লেগে লেগে জাহাজের তলার মোটা কাঠগুলে! সরে যেতে লাগলো । 
বড় বড় ফাটল তৈরী হতে লাগলো । শেষে সেই ফাঁটল আরো! বড় হতে 
হতে গর্তের আকার ধারণ করলো এবং তোড়ে জল ঢুকতে লাগলো । তখন 
সকলের নিরুপায় অবস্থা । জলের চাপে জাহাজ এক দিকে হেলে গিয়ে 
ডুবতে শুরু করলো । জাহাজ প্রায় ডোবে আর কি। এবারে মৎসকন্যাঁটি 
বুঝতে পারলে! যে নাবিকেরা সত্যিই বিপদে পড়েছে । তাদের চোখে মুখে 
ভয়ের ছবি। তখন মৎসকন্যাটি ধীরে ধীরে ঢেউ কেটে কেটে জাহাজের 
কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলে।। সে দেখবার চেষ্টা করতে 
লাগলে যে ঝড়ের তাগুব ন্বত্যে জাহাজের ভেঙ্গে পড়৷ বড় বড় ভারী ভারী 
কাঠ ব। তক্তাগুলে। খুলে গিয়ে নাবিকদের আঘাঁতি না করে৷ কিন্তু চারিদিক 
এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। পরক্ষণেই এক অস্বাভাবিক 
বিদ্যুতের ঝলকানিতে জাহাজের ওপরে মানুষগুলোকে সে পলকের জন্যে 
প্রত্যক্ষ করতে পারলো । কিন্তু এটাই শেষ বারের মত। মুহুর্তে জাহাজ- 
খান! ভেঙ্গে টুকরো টুকরে! হয়ে বিছিন্ন ভাবে সার সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়লে ৷ 
সে হঠাৎ অনুভব করলে। যে এ জাহাজের রাজপুত্র সমুদ্রের অতলে ডুবে 
যাচ্ছে। মৎসকন্যা আর দেরী না করে তখনই তার দিকে এগিয়ে যাবার 
চেষ্টা করেতে লাগলো! । কিন্তু অস্বাভাবিক ঢেউয়ের তোড়ে তা” সম্ভব হ'ল 
না । শেষে দেখা গেল রাজপুত্র অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে তার 
'দ্বিকেই এগিয়ে আসছে। মৎসকন্তা একবার ভাবলে। যে এই রাজপুত্রকে 
| তার নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। কিন্ত পরক্ষণেই মনে হুল যে পৃথিবীর 
: যান্গুষেরা জলে বেশীক্ষণ বীচে না নিশ্বাস নিতে পারে ন1। এই কথা 
অনে হতেই ৫ মে এ [বিশাল তর উদাকষা করে ভাসমান একট টা কাঠের. 





ম্্যকন্যা। হ্যানস্‌ এযানডারসনা  . ও 
ুহর্তে সে ভুলে গেল যে, এই বিপদ তাঁরও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ফষে 
সঙ্গে সঙ্গে সাগরের অতলে একটা ডুব দিল এবং এক ডুবে রাজপুত্ের সামনে 
এসে হাজির হল। রাজপুত্র এ সাগর-তরঙ্গে লড়াই করতে করতে অজ্ঞান্ন 
হয়ে গিয়েছিল । তার পা? ছুটো৷ এবং বানু অসাড় হয়ে গিয়েছিল। চোখ 
ছুটি ঘুমন্ত মানুষের মত বন্ধ । রাজপুত্র সেই মুহুর্তে সত্যিই মার! যেত, যদি 
এঁ মৎসকন্ত্যাটি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতো! । সে রাঙ্জপুত্রের 
মাথাটা ঢেউয়ের ওপরে তুলে ধরে আস্তে আস্তে সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়ে 
ভাসিয়ে এগিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলে! । | 

ভোরের দিকে ঝড় থামলে।। উকি পান 
দেখা গেল না। এমন কি এক ট্রকরো৷ কাঠ ও না। ধীরে ধীরে সেই সমুদ্রে 
বিশাল এক থালার মত লাল সূর্য হাম দিয়ে উঠে এল এবং শান্ত সাগরে 
আলোর ঝালর ছড়িয়ে দিতে লাগল । সে রোদের রেখা রাজপুত্রের মুখে 
এসেও পড়তে লাগলে । কিন্তু তবুও তার চোখ ছুটি বন্ধ। মৎসকন্যা 
রাজপুত্রের স্থুন্দর কপালে তার ঠোঁট স্পর্শ করলো। এবং তার ভিজে 
চুল দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করতে লাগলে! ৷ তার বার বার মনে | 
হতে লাগলো যে রাজপুত্র নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে । সে তার জীবন আবার 
ফিরে পাবে । মতসকন্যা আবার তার কপালে এবং গালে তার ঠোটের 
স্পর্শ রাখলো । এই রাজপুত্রকে দেখে মৎসকন্যার বার বার তার বাগানের 
রাঁজপুত্রের মুন্তিটাকে মনে পড়তে লাগলো । কারণ এই ০০০৬ | 
আদল অনেকটা! তার মত ছিল। | পা 
মৎসকন্য। রাজপুত্রকে ভাসিয়ে নিযে নু নকটা পথ পয করে - 
নিয়ে এল।. দূরে সে এক খণ্ড জমিও দেখতে পেল । তার গায়ে বিশাল 
এক নীল পাহাড়ও তার নজরে এল। যার চুড়া শাদা রাজহংসের মত 
পাড়া নীচে সেই পাহাড়ের গা” ঘেঁসে এক হুন্দর সবুজ 
. সেই বনের লামনে- একটা বড় গীর্জা অথবা কোন বিষ্ভালয়ের বাড়ীও 

দেখা গেল। ৷ মৎসকন্য। দুর থেকে ঠিক বুঝতে পারলো না যে ওটা নীর্জা না 
বিষ্তালয়ের বাড়ী। তবে কিছু.একটা যে হবে: এটা নিশ্চিত । মৎসকন্যা 
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এ ভেবে আন্বস্ত হল যে, এখানে কোন গীর্জা ব৷ বাড়ী যদি থাকে, তৰে 
পৃথিবীর মানুষের ও দেখা পাওয়। যাবে । কাছে আসতে বোঝা, গেল এটা 
একটা কমলালেবুর বাগান,। স্কুল বাড়ীর বিরাট ফটকের দু'পাশে বড় বড় 
পাম্‌ গাছের সারি। গভীর সমুদ্রের কিছু অংশ এইখানে এসে ছোট 
একটি নদীর আকার নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। এবং সেই বনের সীমানায় 
এসে শেষ হয়েছে । যেখানে জলের গতীরতা৷ বেশী নয়। মৎসকন্যা ধীরে 
ধীরে রাজপুত্রকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে বালির পাড়ে নিয়ে এসে, একটি উচু 
জায়গায় মাথা দিয়ে শুইয়ে দিল। এবং নিজে বসে পড়ল। এত রাস 
সে আগে কখনে। অন্থভব করে নি। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বাড়ী থেকে ঘণ্টা-্ধবনির আওয়াজ পাওয়া গেল। 
একদল ছোট ছোট মেয়ে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে ছোটাছুটি 
করতে লাগলে! । মৎসকন্যা তখন রাজপুত্রকে এ বেলাভূমিতে শুইয়ে রেখে 
নিজে সাতরে কিছুটা! দূরে সরে এল এবং জলের কাছে একট] বড় পাথর ও 
অপর্যাপ্ত ফেনার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো । সে মাঝে মাঝে তার 
মুখ বাড়িয়ে চুপিসারে দেখতে লাগলো ষে কোন মানুষ বা এ দলছুট, কোন 
মেয়ে রাজপুত্রকে সাহচর্ষের জন্য এগিয়ে আসে কিনা। 

খুব বেশীক্ষণ নয়। একটু পরেই একজন মহিল! সেখানে এগিয়ে 
এলেন। তিনি রাঁজপুত্রকে এঁঅবস্থায় দেখে, প্রথমে ভীত এবং অবাক 
হলেন। তারপর লোকজন ভাকলেন। তারা সকলে রাজপুত্রকে সেবা- 
শুপ্রষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো! । বেশ কিছুক্ষণ 
এইভাবে কাটল্‌। অনেকক্ষণ সেবা-শুঞ্রধার পর রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরে 
এল। সে তার আশ-পাঁশের লোকজনকে দেখে প্রথমে খুব অবাক হল 
এৰং পরে হাসলো! । রা 
এমন কি সে জানলে! না৷ যে, সে তার জীবন দান করেছে এবং 
ধারেই নিজেকে লুরিয়ে রেখেছে তার স্বভাবতই মনটা বিষ হয়ে এল। 
সে দেখলো যে তারা ানজপুত্রকে সামনের সেই বড় বাড়ীটাতে নিয়ে গেল। 
অংন্তকন্তা। একটাঞভীর দীর্ঘসবাস ফেললো । তার মনটা ভারী হয়ে এল । 





মতস্তকন্যা। হ্যানস্‌ এযানডারসন. ৩৯. 


₹স আর সেখানে না দাড়িয়ে সমুদ্রের অতলে ঝাপ দিল « এবং নিজের 
প্রাসাদে ফিরে এল । | 

এই ছোট মৎসকন্তাটি চিরকালই অত্যন্ত শান্ত এবং একা থাকতে 
ভালবাসে । ' নির্জনতা তার চিরকালের সঙ্গী । তখন এই নিঃসঙ্গতা আরো 
বাড়লো । অর্থাৎ তখন সে সারা সময় একা একাই থাকে । কারো সঙ্গে 
কথা বলে না। মেলামেশা! করে ন1। দেখলে মনে হয় সে যেন সব 
সময়ই গভীর এক চিন্তায় মগ্ন। তার অন্যান্য বোনেরা তাকে এর কারণ 
জিজ্ঞাসা করে। জানতে চায়। এবং সমুদ্রের ওপরে গিয়ে সেকি 
দেখলো সেটা জানবার জন্যেও কৌতুহল প্রকাশ করে। কিন্তু সে তাদের 
(কোন কিছুই বলে না। এমন কি কথার কোন জবাবও দেয় না। 

এরপর সে অনেক সন্ধ্যা এবং সকাল এ বেলাভূমির পাড়ে এসে 
একা এক! চুপ করে বসে থেকেছে। রাজপুত্রকে আবার দেখতে পাবার 
আশায় অপেক্ষা করেছে। কিন্তু সবই বার্থ হয়েছে । এই ভাবে আশায় 
আশায় দিন পেরিয়ে মাস এবং মাস পেরিয়ে বছরে পা দিয়েছে। খতুর 
পালা-বদলের সাথে সাথে তার বাগানের সমস্ত কীচা ফল পেকে উঠেছে। 
মালীর। সে গুলে তুলে ঘরে নিয়ে গেছে । শীতে বাগান তুষারে ঢেকে 
গেছে। আবার গরমে পাহাড়ের চূড়া থেকে তুষার গলতে গলতে নীচে 
নেমে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে । মতহ্যকন্তা এ রাজপুত্রের চিন্তায় এবং 
আশায় বছর পার করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে 
হয়েছে। এক বুক হতাশ ও ভারবহ মন নিয়ে সে নিজের প্রাসাদে বার বার 
ফিরে এসেছে । তার এই বিরাট ছুপশখের একমাত্র সাস্বনা ছিল তারই 
বাগানের রাজপুত্রের মু্তিটা। যেটা দেখতে অনেকটা এ রাজপুত্রের মত। 
ছোট মতসকন্তা। সমুদ্রের ওপর থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বার বার তার 
বাগানে চলে আসতে! এবং সেই মুক্তিটাকে নিজের হাতে সেবা করে 
আনন্দ পাবার চেষ্টা করতো । সুতিটার আশে-পাশে নানা বাহারী 
পাতার গাছ লাগিয়ে তাকে শীতল ছায়া সবোখান টি নে | 
সুতিটার রৌদ্রে কোন কষ্ট না হয়। টি: ও 
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_ অবশেষে সেই ছোট মৎসকন্যা আর থাকতে না পেরে একটি বোনকে 
কাছে ডেকে বাগানে নিয়ে গেল এবং তার মনের কথ। সব খুলে বললো। 
সে শুনে অবাক।. তারপর সে নিজেও তার ছোট বোনের গোপন কথাগুলো 
অন্য বোনদের জানালো । তারা আবার অন্যদের জানালো । এই ভাবে সে. 
রাজ্যের সকলের কাছেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তার মধ্যে 
একটি বোন অনেক চিন্তা করে বললে। যে, সে প্রথম বারে যখন সমুদ্রের 
ওপরে বেড়াতে যায় তখন একটি জাহাজে এই রাজপুত্রকে দেখেছে । এবং 
তার রাজ্যটাও তার জানা আছে। 

আর যাবে কোথায়? ছোট মতসকন্তা তাকে ধরে বসলো যে, এঁ 
রাজপুত্রের রাজপ্রাসাঁদট! একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে । বোনটিও 
রাজী। তখন একদিন সব বোনের! পরস্পর হাত ধরাধরি করে তাদের 
ছোট বোনকে নিয়ে ওপরে গেল । সেই রাজপুত্রের হুন্দর ও মনোহারী 
প্রাসাদটি দেখিয়ে দেবার জন্যে । 

সেই প্রাসাদটি ছিল উজ্জল হলদে রংয়ের । সারা গায়ে যে মার্বেল 
পাথর বসানো ছিল, তার রং হূর্ধাস্তের লাল আভার মত। প্রাসাদটি 
এমন ভাবে গড়া যে তার কিছু অংশ সমুদ্রের দিকে ঝুলস্ত অবস্থায় 
আছে। এবং এর সি'ড়িগুলে৷ সমুদ্রে এসে মিশেছে । এ প্রাসাদের 
ছাদের রং ছিল কিছু অংশ সোনালী এবং কিছু অংশ গোলাপী । এই 
বিশাল প্রাসাদের চারিদিক নান। বিচিত্র ধরনের মার্বেল সুতিতে ঘেরা 
ছিল। ঘরের সমস্ত জানলাগুলে! ছিল ক্ষটিকের মত স্বচ্ছ ও শাদা । সারা 
ঘর সিক্কের কাপড়ে মোড়া । এবং সারা দেওয়াল জুড়ে হুন্নর সুন্দর ছবি 
যার দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো অসম্ভব । অর্থাৎ 
কেউ চোখ ফেরাতে পারে না। | 

বোনেরা ছোট মৎসকুমারীকে সে প্রাসাদের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে 
চলে গেল। ছোট মৎসকগ্ঠা, সারাদিন সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে দেখে নিল 
প্রাসাদের কোন, ঘরে সেই রাজপুত্র বাস করে। তারপর তার দেখা 
প্রাবার আশায়' অনেক সন্ধ্যা এবং অনেক রাত্রি লেই প্রীসাদ সংলপ্ব . 
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সমুদ্রে কাটালো৷। সে ঞাতার কেটে একেবারে প্রাসাদের কাছাকাছি চলে, 
গেল। যেখানে আসতে এর আগে কেউ সাহস করেনি । কিন্তু তা'তেও 
যখন সে রাজপুত্রের দেখা পেল না, তখন সে একদিন একটা খাল. 
( একেবারে রাজপ্রাসাদের ঝুল-বারান্দীয় এসে শেষ হয়েছে) বেয়ে একেবারে 
ঝুল-বারান্দার নীচে চলে এল । এখানে সেই ঝুল-বারান্দার ছায়া, জলে, 
এসে পড়েছে। সে দিনরাত এ ঝুল-বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে 
আর ভাবে রাজপুত্র নিশ্চয়ই নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে কোন এক টীদনী 
রাতে এই ঝুল বারান্দায় এসে দাড়াবে । এবং তাকে দেখতে পাবে । 

কয়েকদিন পরেই তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। সে রাজপুত্রকে পরপর; 
কয়েকটি টাদনী রাতে একটি ছোট্ট নৌকাতে সেই নদীতে ভেসে বেড়াতে. 
দেখতে পেল। সেই নৌকাতে অনেকগুলো পতাকা পত্‌পত করে, 
উড়ছিল। এবং রাজকুমার বসে বসে বাজনা উপভোগ করছিল । রাজকুমারকে- 
আড়াল করবার জন্যে ছোট মত্স্যকন্যা একট! নলবনে নিজেকে গোপন 
করলে।। এই সময় যদি কেউ তাকে দেখতে পেত, তবে তাকে হ্থন্দর শাদা 
একটা রাজহংস বলেই ভূল করতো । 

অনেক রাতে জেলেরা! যখন আলো! ফেলে এ নদীতে মাছ ধরে, তখন; : 
ভার! এ রাজকুমারের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলে। যা শুনে সেই মৎসকন্া' 
অকারণ একটা পুলক অনুভব করে। রাজপুত্রকে সমুদ্র থেকে রক্ষা 
করবার বিশে দিনটির কথা৷ তার মনে পড়ে। সেদিনের সমুদ্রের সেই 
আকাশ ছুষ্ধি ঢেউ ও অধ্ধমূত রাজপুত্রকে বাঁচাবার একটা অদমা ইচ্ছার কথা 
তার ছবির মত মনে পড়ে যায়। 

ক্রমাগত রাজপুত্র ও মাটির মানুষদের দেখতে দেখতে সে কেমন যেন, 
নিজের অঞ্জান্তেই তাদের ভালবাসতে শুরু করলো। সে অনেক সময় 
সীতার দিয়ে একেবারে তাদের পাশে চলে যেত। পৃথিবীর আলো, বাতাস, 
প্রকৃতি ও তার মানুষদের দেখতে দেখতে তার একট! বদ্ধ ধারণ হল যে, এই 
পাধিব জগৎ তাদের অতল জলের জগৎ থেকে হাজার গুণে সুন্দর | এক 
মনৌরম। কারণ এই পৃথিবীর মানুষেরা জাহাজে চড়ে অনায়াসেই সমুদ্র পাক 
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হতে পারে । আকাশ-ছোয়া পবতে উঠতে পারে। এবং সীমাহীন সবুজ 
বনানীতে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াতে পারে। যে বনানী বা সবুজ প্রান্তরে 
দৃষ্টি রাখলে, আকাশ-মাটি একাকার বলেই মনে হয়। এমন সব দৃশ্য তাঁদের 
অতল সাগরে কল্পনাতীত । কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না। | 
সে এই পাধিব জগৎ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আগে তার বোনদের করেছে। 
কিন্তু কেউ ভাল মত জবাব দিতে পাঁরে নি। তার ঠাকুমা, যিনি এ জগৎ 
সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন, তিনিও অনেক প্রশ্ন এডিয়ে গেছেন। একদিন 
সে তার ঠাকুমা'কে প্রশ্ন করল যে যদি পৃথিবীর মানুষের! জলে ডুবে না যায় 
তবে কি তারা তাদের এ মাটির পৃথিবীতে চিরকাল বেচে থাকে? আমরা 
যেমন সমুদ্রে বাস করেও মারা যায় । তারা কি তেমন মারা যায় না? 
রাঁজমহিধী বললেন £ যায়। তারাও আমাদেরই মত মার! যাঁয়। এবং 
তাদের জীবনের স্থিতিকাল ও আমাদের থেকে স্বল্প । আমর! এখানে তিনশো 
বছর পধন্ত বেঁচে থাকতে পারি । পরে মারা গেলে আমরা ফেন। হয়ে জলের 
ওপরে ভাসি। ম্ৃত্ার সময় আমরা আমাদের প্রিয়জন কিন্বা আপনজনদের 
জন্যে চোখের জল ফেলি না। আমাদের আঁত্মা ও অমর নয়। আমরা 
আমাদের দেহ পরিবর্তন করে নতুন জীবনেও প্রবেশ করি না। আমাদের 
জীবনটা অনেক অংশে সবুজ নলবনের মত। অর্থাৎ আমাদের জীবনের 
সঙ্গে নলবনের তুলনা করা যেতে পারে । যেবন একবার কেটে ফেললে 
আর বাড়ে না বা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না। কিন্ত অপর দিকে পৃথিবীর মানুষের 
আত্মা অর । এমন কি মানুষ মারা গেলেও তাদের আত্মা দীর্ঘ বাতাসের 
পথ ধরে আকাশে চলে যায় এং উজ্জল তারাদের সঙ্গে মিশে যায়। যেমন 
আমর! মীরা গেলে অতল জল ভেদ করে ওপরে উঠে এসে ফেন1 হয়ে জলে 
ভাসি এবং মানুষের বার বার জীবন স্বৃত্যুর দিকে তাকিয়ে থাকি। ঠিক, 
' তেমনি, মানুষেরাও পাঞ্িব জগৎ থেকে অন্য এক অজানিত জগতে চলে যায়। 
ষে জগৎ আমাদের কাছ্ছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমরা জীবনে কখনো কোন 
দিন সে জগতের সন্ধান পাব না। বা! দেখবার স্যোগ্গ আশা করতে : 
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_ রাজমহিষীর কথা শুনে ছোট মৎসকুমারী বললে! £ আমাদের আন্মা অমর 
কেন নয় ঠাকুমা । আমি ঘদি আমার শতবর্ষের আয়ু দান করি, তবে কি 
একদিনের জন্যেও আমি পৃথিবীর মানুষ হয়ে সেখানে বাস করতে পারি না? 
সেই পাধিব জগতের আনন্দ উপভোগ করতে পারি না? 

সে কথা শুনে ঠাকুমা বললেন £ তুমি এ কথা নিয়ে একটুও মাথা 
ঘামাবে না। একটুও চিন্তা করবে না । আমার মনে হয় আমরা পৃথিবীর 
মানুষের চেয়ে অনেক বেশী স্থৃখী। এবং খুশীও। | 

£ কিন্ত আমি নই ঠাকুমা । আমি আমার মৃত্যু আশা করবো! এবং 
কামন। করবো । আমার স্বত্যু হালে আমি 'ফেনা হয়ে সমুদ্রে আনন্দে ভেসে 
বেড়াতে পারবো । অসীম সাগরের যে অন্তহীন ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তার গান . 
শুনতে পাব । এবং পৃথিবীতে ফুটে থাকা সুন্দর ুন্দর ফুলের শোভা দেখতে 
পারবো । আর সব শেষে লাল ন্ূর্যের আলো আমার ছু'চোৌখ ভরিয়ে দেবে । 

পরে একটু ভেবে ছোট মৎসকন্যা আবার বললো : আচ্ছা ঠাকু'ম। ! 
এমনকি কোন কাজ আছে যা” করলে আমি অমর আত্মার অধিকারিনী 
হতে পারি । " 

সমুদ্রের রাজমহিষী জবাব দিলেন £ নাঁ। যতক্ষণ ন। পৃথিবীর মানুষ, 
তাঁদের বাপ-মায়ের চেয়েও তোমাকে আপনজন বলে মনে করবে বা 
ভালবাসবে, ততক্ষণ এ কাজ সম্ভব হবে না। সেষদিতার সমস্ত মানবিক 
চিন্তা, ভাবনা এবং ভালবাসা তোমার ওপর ন্াস্ত করে এবং তোমার হাতে 
তার হাত রেখে বলে যে, সে তোমার প্রতি সার! জীবন বিশ্বস্ত ও তানুরক্ত 
থাকবে, তাহলে তার অমর আত্মা তোমার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে 
থাকবে এবং তখন তুমি সেই পাধিব জগতের আনন্দ অনুভব করতে সক্ষম 
হবে। অর্থাৎ সে যদি তার আত্মা দ্বিধাহীন ভাবে তোমাকে দান করে তবেই 
এটা৷ সম্ভব । কিন্ত এ ঘটন। ঘটা অসম্ভব । এমন ঘটনা কখনোই ঘটতে 
পারে না। কারণ আমাদের এই মাছের মত ল্যাজ, যেটাকে আমরা আমাদের 
ব্ধীরনে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করি, পৃথিবীর মানুষের কাছে এটা একটা . 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার । এবং ং বিকলাঙের প্রতীক 1 তারা আমাদের শরীরের ূ 
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ল্যাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানতে চায় ও না। কারণ তাদের শরীর 
অন্য ধাতুতে এবং অন্য ভাবে গড়া । তাঁদের শরীরের শেষ অংশে যে শক্ত. 
ছুটি জিনিষ ঝুলতে দেখ। যায় তারা তাদের নাম দিয়েছে পাঁ। যে প1 দিয়ে 
তারা রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। এবং তাদের এই পায়ের অংশকেই শরীরের 
সৌন্দধের প্রতীক বলে মনে করে । 

রাজমহ্ষীর কথ শুনে ছোট মতসকন্যা চট্‌ করে তার নিজের ল্যাজটা। 
এক নজরে দেখে নিল । 

রাজমহিষী শেষে বললেন £ এবারে চল আমরা আনন্দ করি গিয়ে । 
আমাদের এখানে তিনশো! বছর বেঁচে থাকার আনন্দ কিছু কম নয়। 
তারপর জীবনের শেষ ভাগে আমরা পুর্ণ বিশ্রাম নেব। অতএব এখন এস। 
আজকে আমাদের সভাঘরে সকলের নাচের আয়োজন করা হয়েছে। 

এই সব সভাগৃহ এমন ভাবে সাজানো হয় এবং সেই সব রাতে এমন 
আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে যা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব । পৃথিবীর 
মানুষেরা এই সব আনন্দ এবং এই ভাবে ঘর সাজানো কল্পনাই করতে পারে 
না। এই সব সভাগৃহের দেওয়াল ও ছাদ ক্ষটিকের মত স্বচ্ছ কীচে মোড়া! 
থাকে । শ'য়ে শ'য়ে প্রকাণ্ড আলোর ঝাড় সারা ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । 
যাঁর রং কোনটা ঘন লাল। কোনটা আবার ঘাসের মত' সবুজ। সেই 
আলোর ঝাড় থেকে যে নীল শিখ। বেরিয়ে আসে তা” সমস্ত ঘরকে একটা 
হালকা আলোয় ভরিয়ে দেয়। এবং দেওয়াল ভেদ করে সে ব্ষচ্ছ আলে! 
সার! সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে আলোকিত করে৷ কাতারে কাতারে নানা রং-এর 
বড় এবং ছোট মাছ সে আলোর দেওয়ালের চার পাশে ঘুরে বেড়ায় । 

নাচ ঘরে সেই আলোর বন্যার মধ্যে মৎসকুমীর ও কুমারীর। আনন্দে: 
মিষ্টি স্বরে গান গায় এবং নাচে। পৃথিবীর মানুষেরা এমন স্থকণ্ঠের, 
অধিকারী হতে পারে না। সে দিন নাচ ঘরে ছোট মৎসকন্ঠাটি এমন স্থন্দর 
গান গাইলো৷ যে উপস্থিত সকল মৎসকুমার ও কুমারীরা তাকে নিয়ে আনন্দ 
করতে লাগলো৷। ছোট মৎসকন্তা ভাল করেই জানে যে তার মত এমন. 
মিষ্ট কণ্ট সারাণ্নাগর-রাজ্যে বা মাটির পৃথিবীতে কারো! নেই। এ কথা, 
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চিন্তা করবার পর মুহূর্তেই তার মন সেই সাগর-রাজ্য ছাড়িয়ে পৃথিবীর 
দিকে ছুটতে লাগলো । তার তখন সেই রাজকুমারের কথ! এবং মানুষের 
অমর আত্মার কথা মনে পড়তে লাগলো । সে তখন আর নাচ ঘরে থাকতে 
না পেরে, সেই আনন্দ-মুখর নাচ ঘর ছেড়ে নিজের বাগানে একা এবং 
নিরিবিলি এসে বসলো । সেখানে কিছুক্ষণ পরে সামনের সমুদ্রে এক প্রকার 
শব্দ শুনতে পেল। সে ভাবলো এখন নিশ্চয়ই সেই রাজপুত্র জাহাজ 
ভাসিয়ে তারই মাথার ওপর দিয়ে, চলে যাচ্ছে * যে রাজপুত্র সারাক্ষণ তার 
মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং যার হাতে নিজেকে অর্পণ করতে পারলেই 
প্রকৃত স্থখ আপলবে। | 

ছোট মৎসকুমারী শেষ বারের মত চিন্তা করলো, আমি আমার সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করে তাকে জয় করবার চেষ্টা করবো । এবং তার অমর- 
আত্মার অধিকারিণী হবার আশা করবো । আজকে যখন আমার সমস্ত 
বোনের! এ নাচ ঘরে বাস্ত আছে, তখন আমি এই স্ৃযোগে একবার সাগর- 
ডাইনীর কাছ থেকে ঘুরে আসি। যে আজীবন আমাকে ভয় দেখিয়ে 
এসেছে । কিন্ত এখন সে হয়তো সব শুনে আমাকে কিছু একটা উপদেশ 
দিতে পারে। কিন্বা সাহাযাও করতে পারে । 

সাগর-ডাইনীর কথ! মনে পড়তেই ছোট মতসকন্ত। তাঁড়াতাডি তার 
বাগান পথটুকু পার হয়ে ঘ্ুণি-সেতুর দিকে এগুতে লাগলো । এই দ্ুণি 
সের পেছনেই সেই মায়াবিনী বাস করে। ছোট মৎসকন্তা এই পথে 
জীবনেও আসেনি । এ অঞ্চলে কোন ফুল বা ঘাস জন্মাতে পারে না। 
চারিদিকে শুধু ধূূ প্রান্তর বালিতে টাকা । এই বালিময় দীর্ঘ পথ পার 
হয়ে তবে এ ঘ্ুণি-সেতুতে আসতে হবে। এবং এ বিপজ্জনক সেতু পার 
হতে পারলে সাগর-ডাইনীর সীমানায় আসা সম্ভব হবে। এই ঘ্বুণি- 
সেতুর নীচে গভীর খাদ. সেখানে অবিরাম চাকার মত একটানা জলের 
ঘুগি বইছে । এই ঘি এত জোরে প্রবাহিত হচ্ছে যে, এই সীমানায় কোন 
কিছু এসে পড়লে আর রক্ষা নেই। এ খাদের জলের ঘুণি, সঙ্গে সঙ্গে 
সেটাকে টেনে একেবারে.গভীরে. নিয়ে চলে যাবে! কোন মৎসকুমার বা 
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কুমারী এর আওতায় পড়লে তার স্বত্যু অনিবার্ষ। ছোট মৎসকন্া। দাড়িয়ে 
চিন্তা করলে! যে এই মারাত্মক এবং বিপজ্জনক পথ পার হয়ে সাগর- 
ডাঁইনীর কাছে যেতে হবে । ' এ ছাড়। সেখানে যাবার আর অন্য কোন 
পথ নেই। আবার এই বিপদ-সেতু পার হতে পারলেই যে সে বিপদ মুক্ত 
' হবে এমন নয়। এই বিপদ-সেতু পার হবার পর, সাগর-ডাইনীর বাড়ী 
যাবার পথে একটা ছোট বন পড়বে । সেখানকার গাছগুলে। অক্টরোপাশের 
মত। সেই সব গাছের শরীরের অদ্ধেক অংশ পশুর মত। আর অদ্দধেক 
অংশ গাছের মত। এর সমুদ্রের অক্টোপাশের মতই ভয়ঙ্কর । এর৷ মাটি 
থেকে অনেকটা ভয়ঙ্কর সাপের মত ওপরে উঠে এসেছে। এদের মাথা 
প্রায় শতাধিক অংশে ভাগ করা । শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত । 
বাহুগুলো অত্যন্ত হালকা এবং পাতলা । এদের আহ্কুল গুলো যে কোন 
পোকার মত নরম এবং খুশি মত নাড়াচাড়া করতে সক্ষম । এরা ধদি কোন 
কিছু একবার দখলে আনতে পারে, তবে তার আর ফিরে যাবার কোন, 
পথ খোলা নেই। তাকে তাদের হাতে প্রাণ দিতেই হবে। ছোট মৎস-. 
কন্যা অনেক সন্তর্পণে এবং অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এ ঘুগি-সেতু 
পার হয়ে সেই বনে ঢুকলো। সে মনে মনে ভাবলো, একটা বিপদ অনেক 
কষ্টে কাটিয়ে ওঠা গেল। কিন্তু এবারে কি হবে কে জানে । এবারে বিপদ 
আরো বেশী। আরো মারাত্বক । সে পথ চলতে চলতে এত বেশী ভয় 
পেল যে, ভয়ে তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যেতে লাগলো! ৷ নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
দ্রেত পড়তে লাগলো! ।- একবার ভাবলো! সে আর এগুবে না। ফিরেই 
যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই ধখন 'তার রাজকুমারের কথা মনে পড়ল তখন 
তার মনে বল সঞ্চার হল। সে আবার সাবধানে পথ চলতে শুরু করলো। 
ছোট মৎসকন্যা তার এলো চুল ভালে! করে বেঁধে নিল। যা'তে সেই 
তয়ঙ্করী অক্টোপাশ তার চুল ধরে টেনে নিজের কাছে আনতে না পারে। 
সে তাঁর হাত ছুটে৷ গুটিয়ে বুকের ওপর রাখুলো৷ এবং গভীর সাগরে 
(প্যুলিয়ে যাওয়! মাছের মত, এক ঝটিকায় নিজেকে সে পখটুকু পার রে রা 
নিয়ে এল। যা'তে সেই দানবী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে ন! পারে। 


মতস্তাকন্যা | হ্ানস্‌ এানডারসন 8৭ 


[ই দানবীর একশোটা মাথায় হাজারটা হাত আছে। এবং সে 
রা এ অপার সপ পৃথিবীর মানুষ যদি কখনো 
সাগরে ডুবে যায়, তাহলে এই সব অক্টোপাশের দল ত্যদের শরীরের মাংস, 
খেয়ে ফেলে এবং একখান! শাদা কঙ্কালে পরিণত করে। পৃথিবীর পত্র 
মাংসও এর পরমানন্দে ভক্ষণ করে। এমনকি সাগরের মৎসকুমার ও. 
কুমারীদেরও এদের হাতে রেহাই নেই। এর! তাদের পেলেও ছাড়বে না। 
সেইজন্টেই ছোট মৎসকন্ঠার এ পথে আসতে অত্যধিক ভয় । : 

নান। ক্টে এ পথ পার হয়েও তার নিস্তার নেই। এর পর সামনে ফে' 
বন দেখা যাচ্ছে সেট! বিবধর সাপের রাজ্য । মোটা মোটা সব নান জাতের 
বিষধর সাপ সে বনে খেলা করে বেড়াচ্ছে । চি 

ছোট মৎসকন্া। অত্যন্ত সন্তর্পণে সে বন ওপার হয়ে এল। এবং সামনে. 
একট! বড় শাদা মানুষের হাড়ের বাড়ী দেখতে পেল। যে সব পৃথিবীর. 
মানুষ জলে ডুবেছে তাদের হাড় দিয়ে এ বাড়ী তেরী। সে দেখলো, সে 
বাড়ীর দাওয়ায় বসে সেই সাঁগর-ডাইনী একটা মোটা বিবধর সাপ গালে 
পুরে মহানন্দে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। তার চোখছটো! বড় কড়। এবং 
আগুন ঠিকরে পড়ছে । 

ছোট মৎসকন্যা গুটি গুটি কাপতে কাপতে তার সামনে এসে দাড়ালো ৷ 

সাগর-ডাইনী তাকে দেখেই বললো £ আমি জানি কেন তুমি এখানে 
এসেছো । এ কাজ করা তোমার বোকামী হবে । এবং তুমি তোমার নিজের 
বিপদ নিজেই ডেকে আনবে । তুমি চাইছো৷ তোমার -এ ল্যাজটা খসে গিয়ে 
পৃথিবীর মানুষের মত দুটো পা গজাক। যা'তে তুমি অনায়াসেই হেঁটে সেই 
রাজপুত্রের কাছে যেতে পার। তুমি ভাবছো এতে তুমি রাজপুত্রের মন জয়. 
করতে পারবে । সে তোমাকে ভালবাসবে । তোমার হাতে সে হাত রাখবে । 
এবং তুমি পৃথিবীর মানুষের মত অমর আত্মার অধিকারিনী হতে পারবে 1 

_ কথা বলতে বলতে সেই সাগর-ডাইনী এত, জোরে: হেসে উঠলো যে 

তার মুখ থেকে সেই বিরাট বিষধর সাপট! মাটিতে পড়ে গেল এবং (ক্রমাগত' 
কুঁকড়ে থেতে লাগলো '। * | 
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_ সাগর-ডাইনী শেষে বললো! £ যাই হোক, তুমি আমার কাচ্ছে একেবারে 
শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছ। কারণ আগামীকাল সূ উদয় হলেই 
আমি আর তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবো না। তোমাকে 
আবার একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে । | 

ছোট মৎসকন্যা এ কথ! শুনে অতান্ত কাতর চোখে বললো £ এখনে! 
সময় আছে। আপনি দয়া করে আমার জন্যে কিছু করুণ । 

সাগর-ডাইনী একটু চিন্তা করে বললো; বেশ! আমি তোমার জন্যে 
একটি পাত্রে তরল পানীয় মিশিয়ে একটা জিনিস তৈরী করে রাখবো । 
তুমি আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগে সাতার দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সমুদ্রের 
পাড়ে বসে সেই পানীয়টুকু এক চুমুকে থেয়ে ফেলবে । তাহলেই দেখবে যে 
তোমার ল্যাজ খসে পড়েছে এবং মানুষের মত স্থন্দর ছুটি পা গজিয়ে উঠেছে । 
কিন্ত মনে রাখবে, এই পা নিয়ে যখন তুমি হাটবে তখন মনে হবে যে তোমার 
শরীরে কে যেন অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক ভাবে আঘাত করছে । এবং তোমার 
শরীরে রক্ত ঝরবে । তবে তোমাকে সেখানে যেকেউ দেখবে তারা সকলেই 
বলবে ষে তুমি সেই জগতে সকলের চেয়ে সুন্দরী । তোমার চেয়ে স্থুন্দরী 
পৃথিবীকে আর কেউ নেই। তোমার শরীরেও অফুরম্ত লাবণ্যের জোয়ার 
বয়ে যাবে৷ পৃথিবীর কোন নর্তকী তোমার মত এত সুন্দর এবং হালকা 
পায়ে হাটতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখবে, তোমার প্রতি পদক্ষেপে 
তুমি অস্ত্রের আঘাতের মত যন্ত্রণা পাবে এবং প্রতি মুহূর্ত নিজের শরীর 
রক্তাপ্ুত মনে হবে । এখন ভেবে দেখো যে, তুমি এত যন্ত্রণা এবং কট সহা 
করতে প্রস্তত আছ কিনা। যদি থাক ক তবে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে 
প্রপ্তুত। 

ছোট মসকন্য। এ সাগর- -ডাইনীর কথ। শুনে একটু চুপ. করে রইল । 
তারপর সেই রাজপুত্র ও তার অমর আত্মার কথা চিন্তা করে বললো ঃ 
আমি প্রস্তুত। ক 
| ভাল করে ভেবে দেখো। সাগর- -ডাইনী বলতে লাগলো: ্ যি ূ 
তুঙ্গি একবার এ পৃথিবীর মানুষ হয়ে যেতে পার। মানে আমি বলতে 
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চাইছি যে, যদি তুমি মানবী দেহ ধারণ করতে একবার সক্ষম হও, তা'হলে, ূ 
কিন্ত আর কখনও মতসকন্যাতে বূপাস্তরিত হতে পারবে না। তুমি আর: 
কখনও অতল জলের গভীরে ফিরে এসে তোমার বোনদের সঙ্গে কিন্বা 
পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না । | | 

£ আমি এতেও রাজী । মংসকনা' বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল | - 

_ সাগর-ডাইনী বললো! £ আরে! আছে । আমার কথা এখনও শেষ হয়নি । 
তুমি ঘদি এ রাজপুত্রের অন্তর জয় করতে না' পার। অর্থাৎ এ রাজপুত্র ঘি 
তার বাবা-মাকে ভুলে এবং সমস্ত কিছু ভুলে, তোমাকে ভাল না বাসে ব। তার 
আত্মা তোমার ওপর ন্স্ত না করে অথবা সে যদি তার নিজের দেশের 
পুরোহিতের সামনে তোমাকে বিবাহের জন্তে তার ডান হাত-তোমার হাতে নী 
রাখে, তা'হলে তুমি কখনও পৃথিবীর মানুষের মত অমর আত্মার অধিকারিনী 
হতে পারবে না । এবং তাঁর পরের দিনই আমার অভিশাপে সে অপর কোন 
কন্যাকে: বিবাহ করতে বাধা হবে! তা'তে তোমার মন ভেঙ্গে যাবে এবং 
তখন তুমি এই বিশাল সমুব্রে,ফেনায় রূপান্তরিত হবে | 

আমার শেষ সিদ্ধান্তে আমি অনড়। ছোট মংসকনাঁটি যখন ৬ 
কথা বললো, তখন তাঁর মুখ-চোখ ম্বত্যুর মত শাদা। 

) বেশ! তবে তার জনো আমার প্রাপা আমাকে দিতে হবে ।' 
সাগর-ডাইনী বললো; আমি এব্যাপারে খুব সামানা জিনিষে সন্তুষ্ট হব 
না। আমি জানি তোমার কথম্বর খুবই মিষ্টি। এবং আমার মনে হয় 
তোমার এ কণস্বরেই তুমি রাজপুত্রকে বশ করতে পারবে । স্থতরাং তোমার 
এ কণ্ঠস্বর আমাকে দান করতে হবে । আমি আমার পাত্রে যে তরল পদার্থ 
তৈরী করে দেব, তার মূল্যস্বূপ তোমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ জিনিষ দান 
করতে হবে। কারণ এ তরল পদার্থে আমার শরীরের কিছু রক্ত 
মেশীতে হবে । এবং এ মিশ্রিত রক্তই তোমার|চলার পথে রক্ত ঝরাবে। 
প্রতি পদক্ষেপে মনে হবে যে তোমার শরীরে কে যেন অবিরাম অস্ত্র 
চালাচ্ছে। | 


সাগর- “ডাইনী কথা শুনে ছোট দক্যাট অত্যন্ত ভীত হয়ে: বললো : হ 
৪ 
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কিন্তু শীপনি ধরি আমরি অমূল্য কণ্ঠম্রই নিয়ে নেন, ভবৈ দার লবনি 
কি থাকবে? 

১ তোমার শরীরের স্ুম্দর উন থাকবে । রা বলে ঘেতে 
লাগলো £ তোমার সৃক্দর পদক্ষেপ থাকবে । তোমায় নাচের মত স্ন্দর চলন 
থাকবে । তোমার অমন হ্ন্দর ভাবে-ভর1 চোখ ছুটি থাকবে । এতগুলে। 
গুণের তুমি অধিকারিনী হবে। স্বৃতরাং আমার মনে হয় এই সব গুণেই তুমি 
একজন মানুষের মন অনায়াসেই জয় করতে পারবে ৷ কী পারবে না? 

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে মৎসকন্যা সেখানে চুপ করে দাড়িয়ে 
রইলে!। বেশ'কিছু সময় পরে সাগর-ডাইনী মুখ তুলে বললো £ কী হল" 
মনে ভয় ধরে গেল? ঘদি ন৷ ধরে থাকে তবে আমার কাছে এগিয়ে এস। 
আমি তোমার জিভট1 কেটে নি। এবং সেই মূল্যবান তরল পদার্থ তৈরীর 
আয়োজন করি । 

£ আমি রাজী। মেয়েটি ধীরে ধীরে বললো । 

সাগর-ডাইনী তখন হাসি মুখে মেয়েটির জিভ্‌ কেটে নিয়ে সেই তরল 
পদার্থ তৈরীর কাজ শুরু করলো । সে তাঁর সামনে বেঁধে রাখা! একটা 
প্রকাণ্ড মোটা সাপকে সেই গরম জলে সিদ্ধ করতে লাগলে! । তাতে 
নিজের বুকের কাল রক্ত ভাল করে মেশালো। সেই তরল পদার্থ তৈরী 
করবার সময় তার বাষ্প এমন এক ভ্টতিবহ আকার ধারন করলো যে ত।” 
দেখে কেউ ভয় ন৷ পেয়ে পারে না। মেয়েটি সাধনে ঈাড়িয়ে এ সব দেখে 
অতাস্ত তয় পেতে লাগলো । ডাইনী শেষে সেই গরম জলে আরো৷ 
. অনেক কিছু মেশীলো। তারপর তৈরী শেষ হলে, তখন সেই তরল টি 
একেরারে ঝণার জলের মতো দেখতে লাগলো । | 

সাগর-ডাইনী সেই তরল পদার্থ তৈরী শেষ করে বললো £ এ নাও । 
মৎসকন্যার জিভ্‌ আঁগেই ডাইনী কেটে নিয়েছে। সেইজন্য সে 
এখন রথ! বলতে অক্ষম । সে এখন থেকে আর কথাও বলতে পারবে না। 
গানও গাইতে ঞ্লারবে না। . 
** সীগর-ডাইমী বললো! £ ফিরে খাবার ময় খদি নার বনের আক্টো- 


 মতস্যকন্য। । হযানস্্‌ ঘ্যানভারসণ ১ 


পাশগুলো৷ তোমাকে ধরতে আসে, তবে তুমি এই তরল পর্নার্থের কিছুটা ওদের 
গারে ছিটিয়ে দেবে। তাহলে তখনই ওদের হাত-পা গুলে হাজার ভাগে 
ভাগ হয়ে গিলে খসে পড়ে যাবে । | 

কিন্ত সাগর-ডাইনীর এই উপদেশের কোন দরকার ছিল না। মৎস- 
কন্যাটি যখন রাতের আধারে একটি পাত্রে এ তরল পদার্থ হাতে নিয়ে গভীর 
বন পার হয়ে আসছিল, তখন এঁ পখত্রটি তারার মত জুল্‌ ভ্বল্‌ করে জ্বলহ্ছিল 
এবং তারই ভয়ে অক্টোপাশগুলো!৷ সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল । 
তাড়াতাড়ি এ বন পার হয়ে ঝুলস্ত সাকোর পথ ধরলো । রী 

সে হাটতে হাঁটতে তার পিতীর রাজপ্রাসাদের সামনে এল । কিন্তু 
ভেতরে ঢুকলো না। নাচঘরে তখনো! নাচ চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
সেই নাচ শেষ হবে। এবং সকলে দ্বুমিয়ে পড়ৰে। সে ভেতরে যেতে 
সাহস পেল না। কারণ সে এখন বোবা। কথা বলতে পারবে শা । সে 
কিছুক্ষণের জন্তে সেখানে ঈীড়িয়ে পড়লো ৷ কান্নায় তার ছু' চোখ বেয়ে 
জল গড়িয়ে এল। সেজ্জানে যে শেষ বারের মত, সে তার বাব এবং 
বোনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর কোন দিন এখানে ফিরে আসবে ন1। 
এদের সঙ্গে দেখা হবে'না। সে তার চোখের জল যুছ্ছলে।। তারপর ধীরে 
ধীরে তার বোনদের ফুলের বাগানে এসে ফ্াড়ালো । 'এবং প্রতিটি বাগান 
থেকে একটি করে ফুল তুলে নিজের হাতে নিল। সে বাগানের প্রাতিটি 
ফুলগাছকে বিদায় জানালো । রাজপ্রাসাদকে বিদায় জানালো । এবং 
শবে সমুদ্রের অতল আহ্বানে সাড়া দিল । | ০. 

সূর্য ওঠার আগেই সে সাতার দিয়ে সেই রাজপুত্রের গাজপ্রাসাদের 
সামনে চলে এল এবং নদীর গায়ে-লাগ। স্থুন্দর মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে 
এসে বসলো । সূর্য তখনে৷ ওঠে নি। শেষ রাতের চাদ উজ্জল আকাশে 
আলে! ছড়াচ্ছে । শাস্ত নদীতে টাঁদের আলোর বন্যা । মৎসকন্যা সেখানে: 
বসে দেই তরল পদার্থটি ধীরে ধীরে পান করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার 
মনে হল, কে যেন তার সমস্ত শরীরটা টুকয্! টুকরো! করে কেটে 
ফেলছে। সে শরীরে অসম্ভব জ্বালা ঘন্থুভব করতে লাগলো! । তার 
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মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে । এবং এক কঠিন শীতল মৃত্যু তাকে 
ঘিরে ধরছে। 
সূর্য আকাশে উঠে আসবার অনেক পরে তার আবার জ্ঞান ফিরে এল । 
সে তাকিয়ে দেখলে! যে সেই রাজপুত্র তার সামনে দীড়িয়ে। সে তার বড় 
বড় এবং ভ্রমর কালে! চোখে মৎসকন্যাকে দেখছে । মৎসকন্য। সেট৷ অনুভব 
করেই, তাড়াতাড়ি উঠে ঈাড়ালো। এবং দেখলো যে তার শরীরের ল্যাজটা কখন 
খসে পড়েছে এবং তার বদলে স্থন্দর দুটি শাদ! পা শরীরে শোভা পাচ্ছে। 
যে পা ছুটির জন্যে তার এত সাধনা । আজকে সে তা' পেল। মৎসকন্যা 
উঠে ছাড়িয়ে লজ্জা পেল। কারণ তার পরনে কোন কাপড় ছিল না। সে 
তার লম্বা! লম্বা! চুল দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর ঢেকে দাড়ালো । রাজপুত্র 
তাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো যেসেকে? কোথা থেকে আসছে? 
তখন মতৎসকন্যাটি কোন কথা ন। বলে অত্যন্ত কাতর চোখে তার 'দিকে 
তাকিয়ে রইলো । কারণ সে কথা বলতে অক্ষম । রাজপুত্র তখন তার হাত 
ধরে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। যাবার সময় মতসকন্যার প্রতিটি 
পদক্ষেপে মনে হতে লাগলো! যে, কে যেন তার শরীরে ছুরির ফলা বসিয়ে 
দিচ্ছে । যন্ত্রণায় সে কাতর হতে লাগলো । কিন্তু তা সত্বেও সে, সে যন্ত্রণ। 
নীরবে সহ করে রাজপুত্রের হাত ধরে অদ্ভুত এক নাচের ভঙ্গিতে পথ চলতে 
লাগলো । যাতে সকলেই তার চলার ভঙ্গিটি দেখে ভাল বলে এবং 
ভালবাসে । 
_ তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল। অত্যান্ত দামী এবং সুন্দর ুন্দর 
পোষাক পরানো হল । তার ফলে তাকে রাজপ্রাসাদের সমস্ত মেয়েদের থেকে 
বেশী ত্ুন্দরী দেখাতে লাগলে। ৷ রিস্তু অত্যন্ত হুঃখের কথা যে সে বোবা । 
ফলে সে গান গাইতে কিম্বা কথ বলতে পারলে! না। রাজপুত্র তার প্রাসাদের 
দরবার কক্ষে নিজের সিংহাসনে বসে । সেই প্রাসাদের অত্যন্ত সুন্দরী সব 
মেয়েরা সুন্দর সুন্দর সব পোষাক পরে রাজপুত্রের সামনে নাচতে লাগলো! 
এবং চমৎকার গন্ভায় গান শোনাতে লাগলো । তাদের মধ্যে একজন এত 
হুজ্দর গান গাইলো যে রাজপুত্র আনন্দে হাতে তালি দিয়ে উঠলো । তা 
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দেখে মৎসকন্যাটি মর্ম বেদনায় ঈরে যেতে লাগলো । এবং ভয়ানক ভাৰে 
দুঃখ পেল। কারণ সে জানে যে এই মেয়েটির চেয়ে তার গলা আরো মিষ্টি । 
আরো স্থন্দর সে গান গাইতে পারে। তার পিতার সাগরপ্রাসাদে সে 
অনেক বার নাচে এবং গানে সকলকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এখন কোন 
উপায় নেই। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো £ আমার কপাল মন্ন। 
সেইজন্যে আমি রাজপুত্রকে আমার গান শোনাতে পারলাম না। কারণ 
চিরদিনের মত আমার গানের গলা আমি মহাকালের কাছে দান করেছি । 

দীর্ঘ সময় গান শোনাবার পর সেই সব মেয়েরা অদ্ভুত সব বাজনার 
সঙ্গে রাজপুত্রকে নানা ধরণের নাচ দেখাতে'লাগলে। । তাদের নাচের ছন্দে 
যেন লাবণ্য ঝরে পড়তে লাগলো । মৎসকন্যা দেখলো ষে রাজপুত্র অত্যন্ত 
খুশি মনে নাচ দেখছে । তখন সে আর থাকতে ন। পেরে নিজের পায়ে 
ভব দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাড়ালে। এবং সেই নাচ ঘ্বরে নিজের শরীরটাকে 
এমন ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে নাচ শুরু করলো যে এ যাবৎ এমন নাচ কেউ 
দেখাতে পারে নি। সে তার প্রতিটি নৃত্য ভঙ্গিমায় নতুন নতুন সৌন্দ্য 
ফুটিয়ে তুলতে লাগলো । এবং স্থন্দর আবেদন ভরা চোখে রাজপুত্রের দিকে 
চাইতে লাগলো । যে আবেদন আগের মেয়েরা অনেকক্ষণ নেচেও আনতে 
পারে নি। সে বুঝলে! যে, সে রাজপুত্রের মন এমন ভাবে ভরিয়ে দিতে 
পেরেছে যা” আগের কোন মেয়ে পারে নি। তার নাচ আজ সত্যিই সার্থক। 

রাজপুত্র আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য 
হলেন যে এমন নাচ তিনি জীবনে দেখেন নি। কিন্তু সাগর-ডাইনীর সে 
অভিশাপ যাবে কোথায়? সেইজন্যে মৎসকন্যার প্রতিটি নাচের পদক্ষেপে" 
মনে হতে লাগলো যে তার সমস্ত শরীরে, বিশেষ করে ছুটি পায়ে, কে যেন 
ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। সে সাগর-ডাইনীর অভিশাপে নত্রণায় ছটফট্‌ করতে 
লাগলো ৷ কিন্ত যন্ত্রণা নিয়েও সে ঘা” নাচলো তা” অনবদ্য । এবং বিশেষ 
প্রশংসার যোগা ৷ রাজপুত্র তার সিংহাসন থেকে উঠে দীড়িয়ে ঘোষণা 
করলেন যে মৎসকন্তার নাচ দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি) এমন নাচ এর আগে. 
এই প্রোসাদে কেউ দেখাতে পারে নি। আজকের মত তাকে ছুটি দেওয়া 


৫৪ [ভিন দেশের গল্প 


হল। সে এখন বিশ্রাম নিতে পারে । এমন কি আজ রাতে মৎসকন্তা। 
ইচ্ছে করলে তার শোবার ঘরের দরজ্বার সামনে মখমলের বিছানায় আরাম 
করে নিদ্রা দিতেও পারে । 
,. পরের দিন সকালে রাজপুত্র মৎসকন্ঠাকে পুরুষের পোষাক পরবার 
হুকুম দিলেন। ষা'তৈ কেউ তাকে চিনতে না পারে এবং তার সঙ্গে 
ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারে । নৎসকন্তা রাঁজপুত্রের হুকুম অনুসারে নিজেকে 
সেই পোবাকেই সঙ্জিত করলো ।; তারপর ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্রের সঙ্গে 
বেড়াতে বেরুল । তারা অনেক ৰন পার হল। শেষে এমন বনে প্রবেশ 
করলো যে, সে বনের সমস্ত গাছ-গাঁছালী তাদের ঘিরে ধরতে লাগলো! । 
সমস্ত গাছের ডাল তাদের মাথায় এসে ঠেকৃতে লাগলো । এবং এগিয়ে 
যাবার পথ বন্ধ বলে মনে হতে লাগলো । কিন্তু তবুও ভার। চলতে লাগলো । 
সেই বনে নানা পাখীদের কৃজন শোনা যেতে লাগলে! ৷ ঠাণ্। বাতাস 
তাদের শরীর জুড়িয়ে দিতে লাগলো । এত দীর্ঘ পথ চলার জন্যে এবং 
সাগর-ডাইনীর অভিশাপের জন্যে তাঁর ছু'পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হতে লাগলে! । 
মনে হতে লাগলো যে তার হৃ'পা দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে! কিন্তু তবু 
সে হাসিমুখে এবং নিজের অসীম যন্ত্রনা ভূলে রাজপুত্রের সঙ্গে সেই বন 
পাঁর হয়ে এক পর্বতের চুড়ায় এসে দীড়াল। সেখানে তাদের মাঁধার ঠিক 
ওপরেই পু্জ পু্জ মেঘ, পাখীদের ভানা মেলে উড়ে ঘাবার মত, উড়ে চলে 
যাচ্ছে। এবং পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা এক ফালি সবুজ ক্ষেত চোখে 
অদ্ভুত স্থন্দর লাগছে । মতসকন্তা সেখানে রাজপুত্রের পাঁশে দাড়িয়ে অবাক 
চোখে দেখতে লাগলে । সে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল । | 
সেইদিনই রাত্রে, ষখন রাজপ্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে, তখন মৎসকন্তা! 
হঠাৎ তার পায়ের বাথা খুব বেশী অম্ভব করতে লাগলো।। তার ঘুম ভেঙ্গে 
গেল। সে চুপি ছুপি বেরিয়ে এসে, রাঁজপ্রাসাদের যে মার্বেল পাথরের 
সিঁড়ি সাগরে এসে মিশেছে, ভার শেষ ধাপে পা রেখে বসলো। এবং পা 
ছটোতে ঠাণ্ডা জল্প লাগাতে লাগলো । যাতে পায়ের অসম্ভব স্বালা কিছুটা 
কমে, বা লাঘষ হয়। সে পায়ে জল লাগাতে লাগাতে তার ধাবা এবং 
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বোনদের কথ! চিন্তা করতে লাগলো । সাগরের অতল তলে রাজ্জপ্রামাদে 
ঠিক এই মুহূর্তে তার! কি করছে, তার জানতে ভারী ইচ্ছে হতে লাগে৷ ৷ 
সে এ উত্তাল তরঙ্গ তোল। সাগরের জলে একভাবে তাকিয়ে রইলো! | 

এই ভাবে প্রায় ব্রাত্রেই মৎসকন্তা! তার পায়ের জ্বালা কমাবার জন্যে এ 
সাগর-পাড়ে জলে পা ডুৰিয়ে ৰসতে লাগলো! । একদিন অনেক রাতে মে 
বসে আছে। চারিদিকে নিস্তন্ধ। কোন সাড়া নেই। শুধু দূরে দূরে 
শাল-পাঁইনের মর্মর ধনি কানে ভেসে আসছে । আর ঠাণ্ডা বাতাস শরীরট। 
জুড়িয়ে দিচ্ছে। সে আপন মনে নিজের ধ্রেয়ালে তার বোনদের কথা 
ভাবতে লাগলো! | ক্রমে রাত গভীর হতে লাগলো । 

এক সময় সে দেখলে। তার বোনের! পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে 
অতল জল থেকে উঠে এসে সাগরের ওপরে হালক। ভাবে সাতার দিয়ে 
বিবাদের গান গাইছে । এৰং তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । মংসকন্যা অবাক 
হল । সে কল্পনাও করতে পারেনি যে তার খোজে তার বোনরা এতদূর 
চলে আসবে । সেই সময়ে তার দারুণ কথা বলবার ইচ্ছে হতে লাগলো । 
তাদের ডাকতে ইচ্ছে করতে লাগলে! । কিন্তু উপায়হীন। তার কথ 
বলবার শক্তি নট হয়ে গেছে । সেবাধ্য হয়ে হাত ইশারায় তাদের কাছে 
আসতে বললো । তারা ধীরে ধীরে সীতার দিয়ে দিয়ে তাদের ছোট্ট 
বোনটির কাছে এগিয়ে এল । এবং তাকে চিন্তে পেরে আনন্দিত হল। 
তারা জানতে চাইলো যে,.মে এখন কেমন আছে । পৃথিবীর রাজপুত্র এবং 
মানুষদের তার ভাল লাগছে কিনা । এবং তাঁদের মন জয় করতে পেরেছে 
কিন।। ছোট মৎসকন্া হাত ইশারায় জবাব দিয়ে বললো £ পেরেছে। 
শেষে তারা তাদের ছোট্ট বোনটিকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। রি 

সেদিনের ঘটনার পর তার বোনের প্রায়ই এসে দেখা দিতে লাগলে। । 
নানা খবর নিতে লাগলে।। একদিন ছোট মৎসকন্তাটি দেখলো! ঘে তাঁর 
ঠাকুমা”ও ভেনে এসেছেন । তাঁকে দেখবার জন্তে। তবে তিনি একেবারে 
কাছে আমতে পারেন নি। অনেকখানি দুরে রয়েছেন । তিনি অন্ধেক 
বছর সাগরে আসেন না। সেইজন্কে কাছে আনতে কষ্ট হচ্ছে। তায় 
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পাশে মাথায় মুকুট পরে তাঁর বাবাও রয়েছেন। কিন্তু তারা অন্যাগ্য 
বোৌনদের মত কাছে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। 

এই ভাবে দিন গড়িয়ে যেতে. লাগলো । . রাজপুত্র এ মৎসকন্যাটিকে 
অত্যন্ত ভালবাসেন । কিন্তু তাকে রাজরাণী করবার কথা তিনি কখনে। 
কল্পনা করেন নি। অথচ এঁ ছোট মৎসকন্যাটি যদি এ জগতের রা'জরাণী 
হতে না পারে, তবে সাগর-ডাইনীর অভিশাপ অনুসারে সে আর কোনদিন 
অতল জলে তার নিজের প্রাসাদে ফিরে ষেতে পারবে না । সে অমর আত্মার 
ও অধিকারিনী হতে পারবে না। রাজপুত্র যেদিন তাকে ছেড়ে অন্ত 
রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন, সেইদিনই তাকে সমুদ্রের ফেনায় পরিবত্তিন্ত 
হয়ে সাগরে ভেসে বেড়াতে হবে। সে এই সব অভিশাপের কথা জেনেই 
এখানে এসেছে । এবং যদি সে সফলকাম হতে না পারে, তবে তার 
জীবনের পরিণতি কোথায় সেটাও তার জান। আছে। 

একদিন যখন রাজপুত্র মৎসকন্ার কপাল চুম্বন করলেন, তখন মৎস- 
কন্যা তার করুণ চোখছ্ুটো এমন ভাবে রাজপুত্রের চোখে রাখলো যে সে 
যেন প্রশ্ন করছে; আপনি কি আমাকে আপনার রাজপ্রাসাদের সকলের 
চেয়ে বেশী ভালবাসেন ? 

রাজপুত্র বললেন £ হ্যা! ভালবাসি । তুমি আমার একমাত্র প্রিষব 
পাত্রী । তার কারণ আমি তোমার সঙ্গে একজনের খুব বেশী মিল খু'জে 
পাই। যা'কে আমি জীবনে মাত্র একবারই দেখেছি । আর দ্বিতীয় বার 
তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি । রর 

রাজপুত্র কথা বলতে বলতে একটু চুপ করলেন । ম্ৎসকন্া তার 
মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল । তিনি আপন মনে বলে যেভে 
লাগলেন £ আমি একদিন একটি জাহাজে ফিরছিলাম। সমুদ্রে হঠাৎ 
প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠলো । সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ উথাল-পাখাল 
হয়ে আমাদের জাহাজে আছড়ে পড়তে লাগলো। জাহাজে আমরা 
অনেকেই ছিলাম |, আমরা আমাদের এবং জাহীজটাকে নানা ভাবে বাঁচাবার ' 
চেষ্! করতে লাগলাম । কিন্তু কিছুই হল না। জাহাজ "ডুবতে লাগলো 1 


মত্স্যকশা। | হানস্‌ এযানিভারসন ৫৭ 


এবং আমিও ডুবলাম। শেষে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় 
একটা গীর্জার সমতটে এনে আছড়ে ফেললে । আমি তখন অজ্ঞান । 
জ্ভান ফিরে আসতে চোখ মেলে দেখি সেই গীর্জার কুমারী কম্তারা আমাকে 
বাঁচিয়ে তোলবার ও প্রীণে সাড়া জাগাবার চেষ্টা করছে। আমি তাদের 
পাশে একটি ছোট্র মেয়েকে বসে থাকতে দেখেছিলাম । এবং শুনেছিলাম. 
যে, সেই মেয়েটির জন্তেই আমার জীবন মেই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছে ॥ 
মেয়েটিকে আমি মাত্র ছু'বার দেখেছি। এই. পৃথিবীতে আমি যদি. সত্যিই 
কাউকে ভালবেসে থাকি তবে সেই মেয়েটিকে ।1 যে আমার জীবন ফিরিয়ে 
দিয়েছে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখছি যে তুমি দেখতে একেবারে 
সেই মেয়েটির মত। তোমার চেহারার সঙ্গে তার অত্যন্ত মিল রয়েছে। 
তোমাকে দেখে তাকে আমার মনে এলেও তার প্রতিমৃন্তি হিসাবে তোমাকে 
আমার মনে স্থান দিতে কোন অস্তৃবিধা নেই। আমার যতদূর মনে হয় 
সেই মেয়েটি এ দেশের গীর্জীর কোন. সেবিকা হবে । এবং আমার কপাল 
ভাল যে তার প্রতিমুণ্তি * হিসাবে ভগবান তোমাকে আমার কাছে 
পাঠিয়েছেন । স্ৃতরাং আমাদের কখনো। কোনদিনও বিচ্ছেদ হতে পারে না। 

রাজপুত্র সব কথা শুনে সেই ছোট মৎসকন্যাটি মনে মনে ভাবছে 
লাগলো £ হায়! রাজপুত্র কোনদিনও জানতে পারবে না যে আমিই 
সেদিন তার জীবন রক্ষা করেছিলাম । ' আমিই তাকে সেদিন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের 
রঙ্গ পার করে সেই গীর্জার সমতটে এনে হাজির করেছিলাম । এবং 
সেখানে তাকে শুইয়ে দিয়ে সমুদ্রের ফেনারাশির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে 
রেখে দেখছিলাম যে কোন পৃথিবীর মানুষ তার সাহায্োর জন্যে এগিয়ে আসে 
কিনা। এবং আমি দেখেছিলাম যে একদল কুমারী কন্যা এ গীর্জা থেকে” 
বেরিয়ে এসে তীকে বীচিয়ে তোলার জন্যে সেবা-যত্ব করতে শুরু করেছিল । 
রাজপুত্র ভাবছেন, যে মেয়েটি তার জীবন রক্ষা করেছে, সেই মেয়েটি এঁ 
দলের একজন । কিন্তু তা” নয়। সেই মেয়েটি যে আমি, একথা কি করে 
তাকে. এখন বোঝাবো। মৎসকন্যার চোখে জল এল। সে রাজপুত্রেক 
" সামনে দীড়িয়ে মাথা নীচু করে কাদতে লাগলো! | মৎসকন্যা .শেফে 
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ভাবলো £ সেই মেয়েটি জীবনেও আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে ন!। 
রাজপুত্রের পাশে এসে দাড়াবে না। হ্তরাং আমি যখন তার পাশে ফিরে 
আসতে পেরেছি, তখন আমি নিজে প্রতিদিন তাকে নিজের হাতে. সেব। 
করবো । দেখাশোনা করবো । তার প্রতি যত্ব নেব। তাকে গভীর 
ভাবে ভালোবাসবো । এবং তার জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করবে। | 
এ আমার প্রভিজ্ঞা 

মৎসকন্য। প্রতিজ্ঞা করলো। বটে কিন্তু অলক্ষ্যে তগবান হাসলেন । 
মৎসকন্য। জানে না ষে অলক্ষ্যে তার কপালে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। 
প্ুব আকাশে মেঘ জমা হচ্ছে। | | 

কিছুদিন পরেই রাজপুত্রের বিবাহের জন্যে নান। দেশ-বিদেশ থেকে 
খবর আসতে লাগলো । নান! রাজ্যের রাজাদের স্থন্দরী কন্যাদেন্ব 
দেখা হতে লাগলো । শেষে একদিন রাজপুত্র ঠিক করলেন যে, তীরই 
পাশের রাজ্যের রাজার এক অপূৰ স্থন্দরী কলা। আছে। তিনি তাকে 
দেখতে যাবেন। 

সাজ সাজ রৰ পড়ে গেল । পাত্র, মিত্র, অমাত্য সকলেই রাজপুত্রের সঙ্গে 
যাবে ।: সেইজন্কে নানা বেশ-ভূষায় তারা সাজতে লাগলো । আর 
জাহাজটাকে ভাল করে সাজাতে লাগলো । তারপর একদিন শুভদিন 
দেখে জাহাজ ছাড়ল । রাজপুত্র মংসকন্যাকেও সঙ্গে নিলেন। তার সেবার 
জন্যে অনেক দাসীও সে জাহাজে নেওয়া হল। জাহাজ চলতে লাগলে।। 
এক সময় রাজপুত্র মৎসকন্যাকে বললেন £ প্রতিবেশী রাজ্যের কম্থাকে 
'দেখতে যাবার ইচ্ছা ভার ছিল না। কিন্ত পিতা-মাতার একাস্ত অন্ুরোধে 
'যেতে হচ্ছে । তবে তারা জোর করে এ বিবাহে মত দিতে কখনোই বলবেন 
না। আর তা” ছাড়া আমি এ রাজকণ্তাকে ভালবাসতেও পারি না। কারণ 
'আমাকে ষে মেয়েটি বাঁচিয়েছিল, এ রাঁজকন্তা, কখনোই তার মত দেখতে 
হতে পারে না। তার মত দেখতে এ জগতে একটি মাত্রই কন্যা আছে, সে. 
ত্ুমি। হ্তরাং স্তামাকে যদি বিবাহে কোনদিন মত দিতে হুয় তবে তোমাকে 
এ্বাহের জন্যেই মত দিতে হবে এই কথ! বলতে বলতে তিনি মৎসকন্যার 
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ধর চুম্বন .করজেন। তাঁর কৌকড়ান কালো চুল নিয়ে খেলা করতে 
লাগলেন । এবং মৎসকন্যার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলেন । | 
রাজপুত্রের কথা শুনে মৎসকন্যার সমস্ত মন আশায় ভরে উঠতে 
লীগলো । সে ভাবতে লাগলো! তার জীবনেও অমর আত্মার অধিকারিনী 
'হবার সুযোগ আসবে । . 
মসকন্যার কোলে মাথা রেখে আনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর দু 
বললেন : তুমি সমুদ্রকে ভয় পাও না। | 
রাজপুত্রের কথা শুনে মৎসকন্যা শুধুমাত্র একটু হাসলো! সে বোবা । 
কথা বলতে পারে না । সেইজন্যে সে রাজপুত্রের কথা শুনে মাথা নীচু করে 
ভাবতে লাগলো, সমুদ্রের অতল তলে কী রহস্য লুকোনো আছে, সে ছাড়! 
আর কেউ জানে না। জানা সম্ভবও নয়। কিন্তু তবুও নিয়তির পরিহাসে 
তাকে আজ নীরব থাকতে হচ্ছে । | 
একদিন অনেক রাতে মৎসকন্যা জাহাজের ডেকে এক। এক দাড়িয়ে । 
জাহাজের সকলেই তখন অঘোরে দ্বুমোচ্ছে। কিন্তু তার চোঁখে ঘুম নেই। 
নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কীহয় কেজানে। এর শেহ 
কোথায়? এর পরিণতি কোথায় তার জানা নেই। সে জাহাজের ডেকে 
দাঁড়িয়ে এই সৰ কথাই ভাবছিল । গভীর রাতের টাদ আকাশে হাম! দিষ্বে 
দিয়ে উঠে আসছিল । অঢেল জ্যোছন। ছড়ীনো। সমুদ্রের জল জ্যোছনার 
আলোয় পুরু একথানা চাদরের মত ওঠা-নামা করছে। ঢেউয়ের দোলায় 
দুলছে । মৎসকন্যা' এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে । এমন সময় সে পরিষার ভাবে 
তার পিতার প্রাসাদে ঠাকু'মাকে মুকুট মাথায় দেখতে পেল। তিনি দাড়িয়ে 
ওপর দিকে তাকিয়ে আছেন। মৎসকন্যার জাহাজটাকে ভাল .করে 
দেখবার চেষ্টা করছেন ৷ কিন্তু ঢেউয়ের দোলায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। মৎসকন্যা এক ভাবে জলে তাকিয়ে থাকলো । 
ভাবলে! যদি আর কাউকে দেখতে পাঁওয়া ষায়। একটু পরে তার চিন্তাই : 
ঠিক হল। দুরে সমুদ্রে তার এক বোনকে দেখতে পাওয়া গেল। সে. 
লীত্‌রে এঁদিকেই আসছি ৷ মতসকম্য। তাকে দেখতে পেয়ে' হাসলো এবং 
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শীটি রি রাস কিন্তু হঠাৎ কেবিনের ছেলেটি এপাশে 
এসে পড়তে মৎসকন্যার বোনটি টুক করে ডুবে গেল । 

জাহাজের ছেলেটি প্রথমে একটু অবাক হল। সে মৎসকন্যার দিকে 
ভাকাল। মৎসকন্যা তাকে বোঝালে। যে সে ভুল দেখেছে। যে জিনিষটা 
এদিকে এগিয়ে আসছিল সেটা সাগরের পঞ্জীভূত রাশি রাশি শাদা ফেনা। 
একত্রিত ভাবে এদিকে এগিয়ে আসছিল বলেই তার এই ভ্রম । এবং এটা 
স্বাভাবিক । জাহাজের ছেলেটি সে কথার কোন জবাব দ্রিল না। সে সেই 
স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।, 

পরের দিন সকালে জাহাজ প্রতিবেশীর বন্দরে এসে নোঙর করল । সঙ্গে 
সঙ্গে সে রাজ্যে আনন্দ-ঘণ্টা ও শী'খ বেজে উঠলো । সৈনিকরা তাদের, 
পতাকা হাতে যুদ্ধের বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসতে লাগল 
রাজপুত্রকে সম্বধন1 জানাবার জন্যে 

বেশ কয়েকটা দিন সে রাজ্যে আনন্দ-উৎসব লেগে রইল । প্রতিদিন 
নাঁচ-গাঁন, খাওয়া-দাওয়া আর নান। জলসায় রাজপুত্রের মন ভরিয়ে রাখা 
হতে লাগলো । শোনা গেল যে, রাজপুত্র যে রাজকন্যাকে দেখতে এসেছেন 
তিনি তখন সে রাজ্যের বাইরে । তিনি সে দেশের পাহাড়ের সব চেয়ে 
এক গীর্জায় গেছেন রাজকীয় আদব-কায়দা শিখতে । পরে একদিন তিনি 
ফিরে এলেন । | 
. মৎসকন্যা রাজকুমারীকে দেখবার জন্যে খুবই ব্যাকুল ছিল। রাজকুমারী 
দেখতে কেমন? তার চেয়েও সুন্দরী কিনা । এই সব নানা প্রশ্ন তার 
মাথায় দিনরাত ঘুরে বেড়াতে লাগলো । কারণ সে জানে যে, যদি এ দেশের 
রাজপুত্র তাকে বাদ দিয়ে এ দেশের রাজকন্যাকে গ্রহণ করে তবে তার মৃত্া- 
দিন ঘনিয়ে আসবে । এবং তাকে সাগরের ফেনায় পরিণত হয়ে আজীবন 
ভেসে বেড়াতে হবে । এমন কি নিজের বাবার কাছেও আর ফিরতে পারবে 
ন]। এ অভিশাপ সাগর-ডাইনীর দেওয়।। এবং এ অভিশাপ মাথায় 
নিয়েই সে এই পৃথিবীতে এসেছে । | রা 
এ রাজকুমারী রা .থেকে কিরে এসেছে শুনে মৎসবদ্যা নিজেও আর 
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দেখ। পাবার আশায় সতর্ক রইলো ৷ পরে একদিন শুনলো যে আজ সন্ধায় 
এ দেশের রাজকুমারী নাচ ঘরে রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন । 

নিদ্দি সময়ে নাচ ঘরে বাজনা বেজে উঠলো । হাজার বাতির আলে! 
সেই নাচ ঘরে স্রোতের বন্য বইতে লাগলো ৷ রাজকুমারীর সথীবুন্দ নাচে 
গানে রাজকুমারের মন ভরিয়ে দিতে লাগলো । রাজকুমারকে আমোদে 
রাখতে লাগলো! । রাজকুমার খুব খুশি । দেখে মনে হতে লাগলো যে 
তিনি এমন খুশি আগে কখনো! হননি । মত্সকন্যা মনে মনে ছুঃখ পেতে 
লাগলো । কিন্তু এখানে তার করণীয় কিছু নেই। সে নাচ ঘরে 'চুপচাপ 
এক কোণে রাজকুমারীর আশায় বসে রইল । 

এমন সময় খবর এল রাজকুমারী আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে কামান গঞ্জে 
উঠলো । শশাখ বেজে উঠলো'। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। বাজনা 
আরে দ্রুত বাজতে লাগলো । নাচ গানের গতি বাড়লো। রাজপুত্র 
সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকালেন । মৎসকন্যাও ঘামতে শুরু করলো । 
তার মনে হল, সে কেমন ৫ষন এক মানসিক দূর্বলতা অনুভব করছে। 
এবারে সে হয় তো রূপের প্রতিযোগীতায় পরাজিত হতে পারে । 

ঘরে ঢুকলো! রাজকুমারী । পাতলা এক সবুজ সিক্কের ওড়নায় নিজেকে 
মুড়ে রেখেছে । হুন্দর মুখশ্রী । পাকাসোনা গায়ের রং। অত্যন্ত মস্থণ 
এবং স্বচ্ছ। কালে! কৌকড়ানো মেঘ বরণ চুল। টান! ভ্রুর নীচে গভীর 
কালো ছুটি চোখ । | 

রাজকুমারী ধীর পায়ে রাজপুত্রের দিকে এগিয়ে এল । রাজপুত্র মুগ্ধ । 
তিনি কাছে এসে বললেন £ আজকে চিনতে পারলাম যে তুমিই আমার 
জীবন রক্ষা করেছ। আমি যখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তীরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, 
তখন তুমি তোমার আন্তরিক সেবায় আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। 
তোমাকে আমি ভুলতে পারি নি। পারা সম্ভব নয়। আজ আমি পরিপূর্ণ 

রাজপুত্র পীর কাছে এসে আবেগ চোখে তাকালেন । রাজকুমারী 
একটু মু হেসে রাজপুত্রকে মাল্যদান করলেন। চারিদিকে অজ শখ 
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বেজে উঠলো। উলুধ্বনি পড়তে লাগলো । তোরণে তোরণে সানাই 
বেজে উঠলো । সবীবুন্দের আজ আনন্দ আর ধরে না। রাজকুমারীকে 
রাজপুত্র বরণ করে নিয়েছেন । তার! আরে দ্রুত লয়ে নাচতে লাগলো! । 

চারিদিকে যখন আনন্দ-উৎসবের জোয়ার বইতে লাগলো, তখন মত্স- 
কন্যার দু'চোখ কান্নায় ভরে গেল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তার মনট। ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো। সে ভাবলো, রাজপুত্রের বিবাহের 
দিনটি হবে তার মৃত্যুর দিন। সে আর মানবী থাকবে নী । সাঁগর-ডাইনী'র 
অভিশীপে সমুদ্রের ফেন1 রাশিতে ব্বপান্তরিত হবে । এবং লারা জীবন এ 
ফেন। হয়ে সাগরে সাগরে ভেসে বেড়ীতে হবে । এ অব্যর্থ অভিশাপ । এ 
তাকে বহন করতেই হবে। 

সার! নাচ ঘরে আনন্দের বন্যা । কিন্তু মৎসকন্যার দু'চোখ ছাপিয়ে 
জলের জোয়ার |. 

সঘস্ত গীর্জায় ঘণ্টা বেজে উঠলো । শহরের সমস্ত রাস্তা-ঘাট আলোকিত, 
করা হল। ঢেড়। পিটিয়ে রাজকুমারীর বিবাহ-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা হল। 
ঘরে ঘরে রূপোর পাত্রে স্তরগন্ধী তেলের আলো জ্বালানো হুল। নান? 
ঈীর্জার পুরোহিতের! ধীরে ধীরে এঁ নাচ ঘরে জমায়েত হয়ে মন্ত্র পাঠে 
রাজপুত্র ও রাজকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন করলেন। বর-কনে ছু'হাত জোড় 
করে তীদের আশীৰ্বাদ প্রার্থন। করলেন । নানা আনন্দ-উৎসব আর 
জলসায় সারাটা দিন বয়ে গেল। সেইদিন সেই রাজ্য কেউ ছুষী ছিল 
না। একমাত্র মৎসকুমারী ছাড়া । তাঁর একমাত্র চিন্তা যে তার স্বত্যুদিন 
এগিয়ে আসছে। এই স্থুন্দর পৃথিবী থেকে তাকে চিরদিনের মত বিদায় 
নিতে হবে। যে পৃথিবীকে ভালবেসে, যে পৃথিবীর মানুষকে ভালবেসে, সে 
সহী হতে চেয়েছিল । বাঁচতে চেয়েছিল । যার জনো এত অভিশাপ 
মাথায় নিয়েও দে এখানে এসেছিল । কিন্তু কিছুই ছল না। তাকে 
তেই হবে| 

করাত রা বানর বাজাজ; ফুলে ফুলে জাহাজ 
সীজান হল । বার বার কামানে তাদের যাত্রী ঘোষণা! করা হতে লাগলো) - 
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নান! বর্ণের পতাকা জাহাজে তোলা হল। বাতাসে সেগুলো প্‌ প্‌ 
করে উড়তে লাগলো। জাহাজে বর-কনেকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে 
মুক্তে বসানে। দামী দামী কার্পেট পাতা হতে লাগলো । বাজনাদারেরা 
বাজন! বাজাতে লাগলো ৷ সবীবৃন্দ সেই জাহাজে নাচতে লাগলো । সে 
এক অপৃব দৃশ্টের মধ্যে বর-কনে সেই জাহাজে এসে রাজসিংহাসনে 
বসলেন । | 

জাহাজ চলতে শুরু করল। হালকা হাওয়ায় জাহাজটা দুলতে দ্বুলতে 
গভীর সাগরের দিকে ভেসে যেতে লাগলো । ধীরে ধীরে রাত গভীর 
হল। জাহাজের বাতি গুলে! সব ভ্বেলে দেওয়া হল। নাবিকেবা তখনও 
আনন্দে ঘুতা করতে লাগলো । 

মৎসকনা1 জাহাজের এক কোণে দ্রাড়িয়ে সব দেখতে লাগলে।। তার 
প্রথম দিনের কথা মনে পড়তে লাগলে।। যেদিন জাহাজে ঝড উঠেছিল ॥ 
যেদিন জাহীজট! ডুবে গিয়েছিল । এবং সে নিজের জীবন বিপন্ন করে এই 
রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছিল। সে আকাশে তাকালো। আজকেও ঈশান 
কোণে মেঘ জমেছে । কিন্ত ঝড় কি উঠবে? 

মৎসকন্যাকে নাচের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো! হল। মৎসকন্যা জীৰন- 
মরণ পণ করে নাচ শুরু করল। এমন আবেদনপুর্ণ নাচ সে আগে কখনো 
নাচে নি। রাজহাঁস সাগরে যেমন ভেসে বেড়ায়, ঠিক তেমন করে সে 
সার! জাহাজে নাচের আসরে ভেসে বেড়াতে লাগলে । এই নাচের সময় 
তার মনে হতে লাগলে যে, কে যেন তার সমস্ত পায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত 
করছে। তার ছু'পায়ে রক্ত ঝরছে। সাগর-ডাইনীর কাছ থেকে সে এই 
অভিশাপ নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল । ভেবেছিল রাজপুত্রের মন জয়. করে 
সে নিজেকে প্রতিঠিত করতে পারবে । মে অমর আত্মার অধিকারিনী হতে. 
পারবে। কিন্তু সবই আজ ব্যর্থ হয়ে গেল। তার জীবনে আজ রাতই 
শেষ নাচ। আজকের রাঁতটাই শেষ বা্ত। তারপর স্বতুতে বিলীন। 
অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়েও সে সমস্ত জাহাজে নেচে বেড়াতে 'লাগলো । 
কারণ এ যন্ত্রণার চেয়েও আজ তার মালিক যন্ত্রণা অনেক বেশী। অনেক: 
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হদয় বিদীরক। সে জানে আজ রাতেই রাজপুত্রের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ । 
যার জন্যে সে তার বাবার রাজপ্রাসাদ এবং বোনদের তা করেছিল। 
তার স্থমিষ্ট কঠন্বরকে দান করেছিল। এবং প্রতিদিন নাঁচের সময় পায়ে 
অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করেছিল । এবং এখনো করছে। কিন্তু তখন সে 
কল্পনাও করতে পারে নি যে, শেষে তার ফল এই দীড়াবে। মৎসকন্যার 
চোখে আবার নতুন করে জল আসতে লাগলো । 

গভীর রাত পর্স্ত এই ভাবে নাচ চলতে লাগলো । পরে এক সময় 
ক্লান্ত হয়ে সকলে থামলো! ৷ রাজপুত্র রাজকুমারীর হাত ধরে কেবিনে বিশ্রাম 
নিতে গেলেন । সকলে যে যার কেবিনে চলে গেল ৷ 

মংসকন্যা একা জাহাজের ডেকে দাড়িয়ে । রাত গভীর থেকে গভীরতর 
হতে লাগলো। । এবং এক সময় ফুরিয়ে আসতে লাগলো । ধীরে ধীরে 
পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসতে লাগলো । সে জানে সূর্যের আলো 
ফুটলেই সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে । শ্রীতল মৃত্যু তাকে 
আচ্ছন্ন করবে । সে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকালো । এবং নিজের বোনদের 
সেখানে ভাসতে দেখতে পেল। সে দেখলো, তাদের মুখও তারই মত 
পাংশুটে ও বিবর্ণ। তারাও আজ অত্যন্ত ছুঃখিত। তাদের সুন্দর কালে। 
চুল বাতাসে উড়ছে না। সেগুলে! তারা কেটে ফেলেছে । 

মৎসকন্যা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকালো । তার কাছে এসে 
বললোঃ আমরা আমাদের স্থন্দর চুল কেটে সাগর-ডাইনীকে উপহার 
দিয়েছি । তার কাছে আমাদের একটি মাত্র অনুরোধ, সে যেন আজকে রাতটা 
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে । সে আমাদের চুলের পরিবর্তে একটা ধারাল ছুরি 
'দিয়েছে। তোমাকে দেবার জন্যে । সাঁগর-ডাইনীর উপদেশ হচ্ছে, তুমি 
নুর্ধ্য ওটার আগেই এই ছুরি রাজপুত্রের বুকে আমূল বিদ্ধ করবে। তার 
তাজা এবং গরম রক্ত তুমি ছু'পাঁয়ে ভাল করে মাখবে। তাহলে তোমার 
ছু'পা তৎক্ষণাৎ খসে পড়বে এবং তোমার শরীরে আবার আগের মত স্বন্দর 
'একটি মাছের ল্যাজ গজাবে। তুমি আবার মৎসকন্যাতে রূপান্তরিত হতে. 
পাত্রুবে। আমাদের মধ্যে ফিরে এসে আবার তিনশো বদর বাঁচতে পারবে । 
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তা'ন। করলে, তুমি সূর্ধের আলো! ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু মুখে পতিত 
হবে। এবং পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় পরিণত ইবে ৷ তোমার জীবনে এ অভিশাপ । 
কাজেই তুমি যদি বাঁচতে চাও তবে আর দেরী কোরো না । সূর্য. ওঠার আগেই 
তোমাকে নতুবা রাজপুত্রকে মৃত্যু বরণ করতে হবে । আমাদের মত ঠা'কুমাও 

" তার সমস্ত শাদা চুল এ ডাইনী-বুড়ীকে অর্পন করেছে। শুধু মাত্র তোমাকে 
ফিরে পাবার জন্যে । দেরী কোরো না। চুপ করে বসে থেকো না। 
আমাদের হাত থেকে এই ছুরিটা নাও। দেখছে না পূবের আকাশ লাল। 
আর একটু পরেই সূর্য উঠবে । এবং তোমার মৃতার সমর ঘনিয়ে আসবে । 

নাও ছুরিটা ধরো । 
মৎসকন্যার বোনের! তার হাতে ছুরিটা ধরিয়ে দিয়ে সমুদ্রের অতল তলে 
তলিয়ে গেল। কেউ দেখতে পেল না। কেউ জানতেও পারলে। না যে কি 
ঘটে গেল। | 
মৎসকন্যা ছুরি হাতে ধীর পায়ে রাজপুত্রের কেবিনে প্রবেশ করলো । 
দেখলে! রাজকন্যার বুকে মাথ' রেখে রাজপুত্র অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে নীচু 
হয়ে রাজপুত্রের কপালে একটি সুন্দর চুম্বন রেখা! একে দিল। তারপর 

,আকাশে তাকালো । যেখানে সুর্যের আলো ফুটে উঠছে। আর একটু 
পরেই সার৷ পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়বে । মৎসকন্যা একটু অন্যমন! 
হয়ে দীড়িয়ে রইল । তার হাতের ছুরিটার দিকে তাকালো । তারপর 
আবার দৃষ্টি ফেরালে। রাজপুত্রের দিকে । তখন রাজপুত্র ঘুমের ঘোরে আপন 
মনেই রাজকন্যার নাম ধরে ডাকছিল। মতসকন্যা তার হাতের ছুরিটা 
শক্ত করে ধরেও কেমন যেন দাড়িয়ে গেল। রাজপুত্রের সুন্দর মুখের দিকে 
তাকিয়ে তার হাত আলগা হয়ে আসতে লাগলো । ছু" চোখ বেয়ে জল 
গড়িয়ে পড়তে লাগলো । সে আর সেখানে ফাড়িয়ে ' থাকতে ন! পেরে ধীর 
পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল । . ছুরিটা জলে ফেলে দিল। এবং নিজে 
ডেক থেকে সাগরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তার কপালে যা' লিখন ছিল 
তা ঘটতে লাগলো! । সে ধীরে ধীরে পু পুজ ফেনা সাশিতে ঝপাস্তরিত 

« হতে লাগলে। ৷ | 
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সমুদ্রের বুক বেয়ে বেয়ে সুর্য আকাশে উঠে এল। এবং তার আলো 
সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ল। মতসফনা। মৃত্যুর যন্ত্রণা একটুও অনুভব করলো 
না। সে স্ধের আলোতে ধীরে ধীরে ফেনা রাশিকে রূপান্তরিত হয়ে 
ভাসতে ভাসতে জাহাজের কাছে চলে আসতে লাগলো । আবার পর মুহূর্তে 
বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে চলে যেতে লাগলো । * 
সে, স্ষের আলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগলো । পৃথিবীর নান প্রাণী ও 
পাখীদের গান শুনতে লাগলো । তাদের ভাষা! বুঝতে লাগলো । তাদের 
ভাবা ও গান যে এত মিষ্টি, সে কথ! আগে সে কল্পনাও করতে পারে নি ।* 
কারণ পৃথিবীর মানুষ কোন দিনও এদের কথা, ভাষ! বা গান!বুঝতে পারে না। 
সে নিজেও কোন দিন পারে নি। কিন্ত এখন পারে । এখন তাদের ভাব, 
ভাবা ও গানের মর্ম ও অর্থ তার কাছে পরিক্ষার । মৎসকন্যা দেখলো ঘে, 
সে বাতাসের কথ। বুঝতে পারছে । এবং তার শরীরটা পু ুগ্জ ফেনা থেকে 
শুকিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। 

মতসকন্যা বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো : এ আমি 
কোথার যাচ্ছি? তার গলার স্বর তার নিজের কাছেই এত স্তবমিষ্ট মনে হাতে 
_ লাগলো ষে পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গেই এর কোন তুলন। চলে না। । 

বাতাস-কন্যারা বললে! £ মৎসকন্তার আত্মা তখনই অমর হতে পারে 
যদি পৃথিবীর কোন মানুষ তাকে গ্রহণ করে। ভালবেসে কাছে টেনে নেয়। 
তবে। স্থৃতরাং মৎসকন্যাদের অমরত্ব নির্ভর করছে অপরের ইচ্ছার ওপর । 
অপরে ইচ্ছা না করলে এ কাজ সম্ভব হয় না। কিন্তু বাতাস-কন্যারা, যদিও 
তার৷ অমর নয়, তবুও তাদের সৎ ও মহত কাজের জন্যে এক হিসাবে অমর 
বলা যায়। আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে, 
পারি। ঠাওা দেশ থেকে যে কোন সময়ে গরম দেশে গিয়ে সে দেশ 
শীতল করতে পারি। এবং পৃথিবীর অনেক মানুষকে অনেক শিশুকে গরমের 
হাত থেকে বাঁচাতে পারি । আমর! দেশে দেশে ফুলের গায়ে হাওয়া লাগিয়ে 
- তাকে ফুটিয়েঞ্ছলতে পারি। গন্ধ ছড়াতে পারি। মানুষের ক্লান্ত মনও 
*দেহকে তাজা করে তুলতে পারি। এই ভাবে আমন তিনশো বছরেরও, | 
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বেশী পৃথিবীতে ঘ্বুরে বেড়াতে পারি । এবং সমস্ত মন্ুষ্যজাতির মনে 
আনন্দের খোরাক জুগিয়ে, তাদের শরীর শীতল করে, অমরত্ব লাভ করতে 
পারি। শোনে! মৎসকন্য। ! তৃমি সারাটা জীবন পরিশ্রম করেছ । সুতরাং 
আগামী তিনশো! বছর পরে, তুমি আমাদের মতই অমরত্ব লাভ করবে বলে 
আমর! আশ। করি । 

মৎসকন্যা সে কথা শুনে তার জলে ভরা চোখ ছুটো তুলে উজ্জ্বল 
সৃধের দিকে তাকাল । সমুদ্রে জাহাজটা তখনে! এগিয়ে যাচ্ছে । মৎসকন্যা 
' দেখলো, রাজপুত্র ও রাজকন্যা মুক্তোর মত দেখতে সমুদ্রের ফেনারাশির 
দিকে তাকিয়ে আছে। ঘে ফেনারাশি ঢেউয়ের দোলায় দুলতে ছুলতে এ 
জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে । কিন্তু ওরা জানে না যে মৎসকন্যা 
আর সমুদ্রের সেই ফেনারাশির সঙ্গে মিশে নেই। সে এখন প্রকৃতির বাতাস 
হয়ে বাতাস-কনাাদের সঙ্গে সারা ছুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

মৎসকন্যা তখন বাতাস হয়ে এ জাহাজে চলে গেল এবং রাজকন্যার 
বন্দর কপাঁলে একটি মিষ্টি চুম্বন রেখা একে দিয়ে রাজপুত্রের গায়ে শীতল 
বাতাস ছড়িয়ে দিতে লাগলে।। তার! কিন্তু মৎসকনার এই সব কাজের 
কথা কিছুই জানতে পারলে না। পরে মতৎসকনা! তার বাতাস-বোনদের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে রক্তিম মেঘের আড়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগলো । তারপর 
সমস্ত বাতাস-বৌনদের ডেকে এনে জাহাজের পালে বাতাস লাগিয়ে লাগিয়ে 
রাজপুত্রের যাত্রাপথকে ত্বরাম্নিত করবার চেষ্টা করতে লাগলো । যাতে 
রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার নিজের রাজ্যে পৌঁছে যেতে 
পারে। রাজগুত্রের কষ্ট কমাবার জন্যেই মৎসকন্যা'র এই প্রচেষ্টা । 

মংসকন্যা জাহাজের পালে হাওয়। লাগাতে লাগাতে বাতাস কন্যাদের 
বললো £ আমর! এই ভাবে মানুষের সেব। করতে করতে তিনশে! বছর পরে, 
একদি দিন নিশ্চয় ব্বর্গরাজ্যে পৌছে যাব । 

মংসকন্যার কথা শুনে বাতাস-কন্যাদের একজন বললো ; আমর! 
তার আগেও পৌঁছে যেতে পারি। কারণ আমরা অদৃশ্য বাতাস হয়ে 
প্রতিদ্রিন মানুষের ঘরে ঘরে চলে যাব। সেখানে হয়তো কোন সুন্দর 
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শিশুকে দেখতে পাব। যে শিশু তার পিতামাতার ভালবাসার পাত্র এবং 
গর্বের বস্ত। আমরা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেব। তার ক্লান্ত শরীরে 
আমাদের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে তার ক্লান্তি দূর করে দেব। তার শরীর 
জুড়িয়ে দেব। সে তখন আনন্দে নেচে উঠবে। আমাদের সঙ্গে খেলা 
করবে। আমরা যদি তার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তাহলে ভগবান 
নিশ্চয়ই আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন এবং আমাদের তিনশো বছর 
সময়ের নিশ্চয়ই কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেবেন । তা'তে আমাদের ব্র্গরাজ্যে 
পৌঁছাবার সময় এগিয়ে আসবে। : ত্বরান্নিত হবে। কিন্তু আমরা যদি " 
কোন বাড়ীতে ছুষটু ছেলেব সাক্ষাৎ পাই এবং তাকে কোন প্রকারেও শাস্ত 
করতে না পারি তখন স্বভাবতই আমাদের চোখ জলে ভরে উঠবে । 
আমরা আমাদের কাজে ব্যর্থ হব। এবং তা'তে আমাদের প্রতিটি বিন্দু 
চোখের জল, আমাদের চলার পথকে আরো পিচ্ছিল করবে। দীর্ঘায়িত 
করবে । এবং আমাদের শিক্ষা গ্রহণের সময় আরো বৃদ্ধি পাবে। স্বর্গে 
পৌছাবার দিন আরে পিছিয়ে যাবে । ফলে আমাদের বাতাস হয়ে আরো 
দীর্ঘদিন মানুয়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে । অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হবে। 4 


জুলভার্ট 

[ ফরাসী দেশে ন"টে নামক জায়গায় ১৮২৮ খুষ্টাবে ৮ই ফেব্রুয়ারী জুলভার্ণের জন্ম 
হয়। তিনি প্রথম পড়াশোনা করেন নাঁটেতে। তারপরে যান প্যারিসে । প্যারিসে 
তিনি গিয়াছিলেন আইন পড়তে। বিজ্ঞান-ভিত্তিক বহস্যমূলক গল্প-উপন্তা লেখার 
: একটা নেশা তার বরাবরই ছিল। এবং পারিসে পড়তে গিয়ে সেটা আরো বেড়ে যাবার 
ফলে, তিনি আইন পড়া আর শেষ করতে পারেন নি। তখন তিনি আইন পড়া ছেড়ে 
দিয়ে, পুরোপুরি ভাবে বিজ্ঞান-ভিন্তিক এবং বহশ্যযূলক গ্প-উপন্তাঁম লিখতে শুরু করেন। 
“তার লেখা ভ্রমণ কাহিনী প্রথম সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খুষ্টাব্বে। ১৮৬২ 
খষ্টাবে তাঁর প্রথম উপন্যাম ফাইভ উইকস্‌ ইন-এ বেলুন প্রকাশ লাভ করে। এটাই 
তার প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্ত্িক উপন্াস। এবপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তার ছিতীয় উপন্যাস 
“জাণি টু দি সেন্টার অফ. দি আর্থ" প্রকাশিত হয় । এই বইটি প্রকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
জুলভাণের নাম চাঁবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। এরপর তিনি 
আরো অনেক বই লেখেন। তার মধ্যে “ফ্রম দি আর্থ টু দিমুন*, প্র্যারাউও দি 
ওয়া্লড ইন্‌ এইটি ডেজ”, “টুখেনটি খ্যাউজ্যাগু লিগস্‌ আগার দি সী" ও “দি অি্িরিয়াস্‌ 
আঁয়ল্যাপ্ত" বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰে। 

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই জুলভার্ণের বই এব অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছে। া্থক 
,বিজ্ান-ভিত্তিক গল্প উপন্যাস লেখার কাঁজে সম্ভবত: জুলভার্ণই প্রথম.পথ প্রদর্শক 
*ভার লেখার বৈশিষ্টা হল অদ্ভুত গল্প বলার ভঙ্গী এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ । ১৯০৫ 
খুটান্ে ২৪শে "মার্চ জুলভার্ণের মৃত হয়। কিন্তু আজে! তিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর 
হয়ে আছেন । ] 


ভুলভার্ণ জালর উৎস সন্তান 








কাকা বললেন £ আমার কথা শোনো । বর্তমানে 'জলের সমস্যাই 
আমাদের বড় সমস্তা। পুব দিকে এগিয়ে কোন ফল হবে না। ও পথ, 
লাভা, কয়লা, আর পাথরে ভরা । আমার মনে হয়, আমর! পশ্চিম দিকের 
ড়ঙ্-পথ ধরে এগুলে বেশী লাভবান হব। কারণ এ পথটা গ্রানাইট 
পাথরের এবং সোজাদ্বুজি পৃথিবীর ভেতরে চলে গেছে। আমার মন বলছে, 
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এ পথে নিশ্চয়ই আমরা জলের উৎসের সন্ধান পাবো। এই মূহুর্তে তোমরা 
একবার কলম্বাসের কথা মনে কর । আমেরিকা আবিষ্কারের আগে তিনি 
তাঁর বিদ্রোহী নাবিকদের কাছে তিন দিনের সময় চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু 
আমি চাইছি মাত্র একটি দিন। এই একটি দিনের শেষে যদি আমরা 
জলের উৎসের কোন সন্ধান করতে না৷ পারি তবে আমি তোমাদের কথা 
| দিচ্ছি যে আমরা পৃথ্ধিবীর ওপরে ফিরে যাব। 

কাকার প্রতিজ্ঞার ধরণ দেখে আমার মন নরম হল। আমি শত, 
বিরক্তিতেও রাজি হয়ে বললাম ঃ তবে তাই হোক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
যদি আমাদের ভাগা ফেরে তবে যাত্রা কর! যাক। 

আমরা পশ্চিম দিকের ন্ুড়ঙ্গ-পথ ধরে এগুতে লাগলাম । হ্যান্স 
বরাবরের মত এবারেও আগে আগে যেতে লাগলো । একশো গজের মত 
আমরা এগিয়ে এসেছি। কাকা দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে 
আসতে আসতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন £ 
এ জায়গার পাথর দেখে মনে হচ্ছে সামনেই কোন জলের উৎস আছে। 
আমর! ঠিক পধ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছি । চলো, এগিয়ে যাওয়া যাক। 

আমর! এগুতে লাগলাম । পথে যেতে যেতে কাকা পৃথিবীর ক্রমবিকাশ « 
' সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন । আমরা শুনতে লাগলাম। তিনি 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে নানা জাতীয় পাথর এবং তার গুণাগুণ সন্বন্ধেও 
বলতে লাগলেন । আমরা চলতি পথে সে সব কথা শুনছি। এই ভাবে 
রাত আটটা বেজে গেল। জলের সন্ধান তখনে। কিছু পাওয়। গেল ন।। 
আমরা পাথরের বদ্ধ দেওয়ালে আটকা পড়ে রইলাম । কাকাকে দেখে মনে 
হল যে তিনি প্রতি মুহুর্তে জলের আশা করছেন। ভাবছেন, এখনই কোঁন 
জলের বর্ণনার শব্দ শুনতে পাবেন । 

_ কিন্তু বে আশাই বৃথা হয়ে যেতে লাগলো । আমার প্রতি সে জল 
পাবার আশায় এগিয়েই যেতে লাগলাম । আমরা এই ভাবে আরে৷ অনেক 
পৃথ এগিয়ে গ্রেলাম। আমার পা ছুটো অসাড় হয়ে-আসতে লাগলো । 
চলার ক্ষমতা কমে আসতে লাগলো। এবং শেষে আমি আর এক পা”? 
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এগুতে না পেরে, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কাকার শেষ কথা 
আমার কানে গেল । তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন £ সব শেষ হয়ে গেল। 

আমি অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়েছি জানি না।, যখন আমার 
অল্প অল্প জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখলাম, আমারই কিছুটা দূরে আমার 
কাকা এবং হ্যানস্‌ অপাড় হয়ে পড়ে আছেন । আমি বুঝতে পারলাম ন৷ 
যে ওর! কি বিশ্রাম নিচ্ছেন? ঘুমোচ্ছেন? না, আমারই মত জ্ঞান 
হারিয়েছেন । 

আমার শরীরে তখন অসম্ভব বাথা। নড়তে পারছি না। কাকার 
শেষ কথাগুলো মনে পড়ল £ সব শেষ হয়ে গেল। হয়তে। তাই। 

আমি হিসাব করে দেখলাম, পৃথিবীর ওপর থেকে প্রায় চার মাইল 
মাটির ভেতরে বর্তমানে আমরা রয়েছি । এখান থেকে মাটির ওপরে ফিরে 
যাবার কথা চিন্তা করা বাতুলতা । অর্থাৎ এখানে ঘি আমরা জল না পাই 
তকে ম্বত্রা অনিবাধ। এছাড়া আমাদের আর অন্ত কোন পথ খোলা 
নেই । 

ওরা ওদিকে অসাড় হয়ে গড়ে । আমি এখানে শুয়ে নানাকথা চিন্তা 
করতে লাগলাম । আমার মনে হতে লাগলে! এই বদ্ধ দেওয়ালের পাথরের 
বড় বড় ঠাই আমার মাথায় এসে পড়বে । এবং আমার স্ৃত্যু ঘটবে । 

এইভাবে আরো! কয়েক ঘণ্টা কাটলো । এখন চারিদিকে একটা 
থম্থমে ভাব ছড়িয়ে আছে। একটা প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা আমাকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে । যেন আমরা প্রত্যেকে কবরভূমিতে শুয়ে আছি। এর 
মাঝে আমি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালাম । দেখলাম, হ্যান্স 
টচ হাতে উঠে দাড়িয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে 
কাকাকে ডাকতে গেলাম । কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুলেো। ন|। 
আমার স্বর আমার গলাতেই রয়ে গেল। আমি অসহায় ভাকে হ্যান্সের 
দ্বিকে তাকালাম । ভাবলাম, ও কি আমাদের ছেড়ে চলে গেল? কিন্ত 
এটা কি স্তুব ? এত দীর্ঘ পথ আমরা একসঙ্গে পেরিয়ে এসেছি। হ্ান্স 
ররাবরই আগে আগে এসেছে । এত দীর্ঘ পথে ওর . সততার যে পদ্িচয় 
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আমরা পেয়েছি, তা”তে অবিশ্বীসের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তবুও 
মানুষের মানসিক পরিবর্তনের কথা বলা যায় না। 

হ্থান্সকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা 
তোলপাড় করতে লাগলো । কাকা ওপাশে অসাড় শুয়ে। হয়তো বা 
ঘুমিয়ে। আমি আমার মনকে শাস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তূ 
মন মানতে চায় না। শেষে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম যে, 
হান্স হয়তো! জলের উৎস সন্ধানেও যেতে পারে । ও হয়তো আশেপাশে 
কোথাও জল খুজতে গেছে। | 

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হ্যান্সের দেখা নেই। কাকাও শুয়ে। 
আমি ছু" একবার ওঠবার চেষ্টা করেও পারছি না। অবস্থা যখন এমন, 
তখন একটা টর্চের আলো সামনে এসে পড়লো । দেখলাম হ্যানস্‌ ফিরে 
আসছে। সেফিরে এসে কাকার সামনে এগিয়ে গেল এবং তার কাধে 
হাত রেখে নিজের ভাবায় কি যেন বলতে লাগলো । আমি শুনতে চেষ্টা 
,করলাম। কিন্তু পারলাম না। 

কাকাকে হঠাৎ উঠে বসতে দেখলাম । তিনি উঠে বসে চিৎকার করে 
বলে উঠলেন ঃ জল? নীচের দিকে? তা"হলে আর দেরী না করে এখুনি . 
যাওয়া যাক। 

জলের কথ! শুনে আমি' শরীরে বল ফিরে পেতে লাগলাম । ভাবলাম 
যদি পাওয়। যায়। আমি কোনমতে উঠে দাড়িয়ে ওদের সঙ্গে চলতে 
লাগলাম । 

জলের আশায় আশায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তৰু জলের দেখা 
নেই। তবে পাথরের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে একটা জলের ধারার শব্দ 
আমাদের কানে আসতে লাগলো । আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, 
পাথরের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে একট! জলের ধার বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 
কোথায় বা কোনদিকে সেটা অনুমান ফর! সম্ভব হল না। আমি কাকার 
দ্রিকে তাকালাম 1» কাঁকা বললেন £ এটা জলেরই শব্দ । এবং শব্দটা আমরা 
পত্তিষ্ধার শুনতেও পাচ্ছি। আমাদের চারিদিকে গ্রানাইট পাথরের যে. 
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দেওয়াল আছে তার ভেতর দিয়ে নিশ্চয়ই একটা নদী বা ঝর্ণী বয়ে যাচ্ছে। 
আমর ঠিক পথেই যাচ্ছি। | 
কাকার কথা শুনে আমার মনে হাজার গুণ বল ফিরে এলো। জল, 
ধারার শব্দটাও এখন বেশ পরিষ্কার আসতে লাগলো । আমরা তাড়াতাড়ি 
এগিয়ে যাবার চেষ্ট। করতে লাগলাম । | .. 
এতক্ষণ জলের শব্টা আমাদের মাথার ওপরের দেওয়াল থেকে, 
আসছিলো । এবারে সে শব্দ ঘুরে গেল বাঁদিকের দেওয়ালে । আমরা 
জলের শব্দ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম । 
আরো আধ ঘণ্ট। এই ভাবে কাটলো! ৷ কিন্তু জলের কোন সন্ধান পাওয়া 
গেল না। উপরন্ত জলের শব্দটা ক্রমে মূ হয়ে যেতে লাগলো । আমাদের 
মনে হল আমরা জলের উৎস থেকে অন্য পথে চলে যাচ্ছি। দিক নির্ণয়ে 
আমাদের ভূল হচ্ছে। কিন্তু যাবার পথ আমাদের সামনে মীত্র একটাই। 
কী করাযাবে। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম । 
তারপর আবার কিছু পথ পির্শছরে এসে, দেওয়ালে কান রেখে জলের শব্দ 
পরীক্ষা করতে লাগলাম। হ্থানস্‌ দেওয়ালে কান রেখে শব্দ পরীক্ষা করতে 
করতে একটা জায়গায়. থমকে টাডালো । সে জায়গাটা মাটি থেকে মাত্র 
তিনফুট উঁচুতে। সে অনেক্ষণ সেখানে কাঁন পেতে থেকে বললো £ জলের 
শব্দটা এই জায়গাতে সব চেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে। হানস্‌ একটু চিন্তা 
করে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। তারপর কুডুল দিয়ে এ দেওয়ালে জোরে 
জোরে ঘা মারতে লাগলো । কাকা বললেন £ মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু 
এ ভাবে পার! সম্ভব হবে কিনা । রি 
আমি ভাবলাম এ ভাবে দেওয়ালে গর্ত করতে যাওয়াতে বিপদ আছে। 
পাথরে বড়বড় চাই মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়তে পারে । কিন্তু তখন 
আমাদের জলের প্রয়োজ্নটাই সব চেয়ে বড়। কাছেই ও ও সব কথা ৪ 
না করে আমরা কাজে লেগে গেলাম । | 
_ হ্ানস্‌ প্রায় ঘণ্টাখানেক একটান। খ্ানাইই পাথরের দেওয়ালে পা 
আঘাতের পর আঘাত .করে যেতে লাগলো । তারপর. হঠাৎ সকলকে 


টি, 27 ভিন দেশের গল্প 


অবাক করে দিয়ে একটা তীত্র জলধারা দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে 
এসে অপর দেওয়ালে আঘাত করলো । জলের গতিতে হ্যানস্‌ নিজেকে 
সামলাতে ন। পেরে মাটিতে পড়ে গেল এবং চিৎকার করে উঠলো । 

আমর। ভাবলাম জলের তীব্রগতিতে সে আঘাত পেয়েছে । কিন্তু জলে 
হাত দিয়ে বুঝলাম যে ব্যাপারটা সত্য নয়। সে জল এত গরম যেন ফুটছে। 
কাকা বললেন £ বাস্ত হবার কিছু নেই। এ জল এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 

আমাদের চলার পথ ধরেই মে জলের ধারা এগিয়ে যেতে লাগলো! । 
এবং কিছুক্ষণের মধোই ঠাণ্ডা হয়ে এলো । আমরা প্রাণ ভরে সে জল পান 
করলাম। জলের আরেক নাম যে জীবন, সেদিন সেকথা আমর! আবার 
নতুন করে অনুভব করলাম । সে জল পান করে আমরা যে কি তৃপ্তি পেলাম, 
'তা” সামান্য ভাষায় প্রকাশ কর! অসম্ভব । এই জলের অভাবেই তিলে তিলে 
আমাদের মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছিলো । আমর! আজলা ভরে আক 
পান করলাম । কাকা বললেন £ এ জলে প্রচুর লোহা আছে। হজমের 
পক্ষে এমন উপকারী আর কিছু হতে পাপে না। আমরা “স্পা” বা 
“টোয়েগলিজ”_এর মত বিখাত কোন স্বাস্থ্যকর জায়গার দিকেই অভিযান 
চালিয়েছি বলেই আমার মনে হয় । 

আমরা জল পান করে শরীরে ও মনে বল ফিরে পেলাম । আমি 
কাকাকে বললাম £ এই জলের ধারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সুতরাং 
এর একটা নাম রাখলে ভাল হয় । | 

কাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন £ খুব ভাল কথা । তোমার কথ। শুনে আমি 
অত্যন্ত খুশি । হানস্‌ এই জলের ধারা আবিষ্কার করেছে৷ সুতরাং ওর 
নাম অনুসারে আমি এর নাম দিচ্ছি “হ্যানস্ব্যাক? | 
. আমাদের মধ্যে যখন এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তখন এই জলধারা! 
আবিষ্কারের কর্তা হ্যানস্‌ কোন কথা বললো! না'। সে আগের মতই নির্বাক 
হয়ে আমাদের পাশে দাড়িয়ে রইলো । ৮ ৮ ঃ 

আমি বললাঞ্ণঃ বজ্র নিননিরীি? করতে পারিনা? 
কাকা বললেন ঃ তা'হলে তুমি কি করতে চাও। রা 


জলের উৎস সন্ধানে। জুলভার্ণ ৭৫ 


আমি বললাম £ আমরা আমাদের জলের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নি । তারপর 
গর্তটা ভাল করে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দি। যা'তে জল নষ্ট হতে ন! পারে। 

কাক! বললেন £ বেশ ! তাই করো। 

আমরা আমাদের জলের পাত্রগুলো৷ ভাল করে পূর্ণ করে নিলাম। 
তারপর পাথর দিয়ে সে গর্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করতে লাঁগলাম। কিন্তু 
সম্ভব হল না। সে জলধারার বেগ এত তীব্র যে তাকে আট্কাবার চেষ্টা 
বার বার বৃথা হতে লাগলে] । 

কাকা তা” দেখে বললেন £ শোনে! আমরা এই জলধারাকে কেন 
বন্ধ করবার চেষ্টা করছি। আমাদের জলের পাত্র যখন শুণা হবে তখন 
আবার কোথায় আমরা জল পাব । আমাদের সামনের চলার পথে জল. 
পাবার নিশ্চয়তা কোথায় ? 

আমি বললাম £ না! সে নিশ্চয়তা অবশ্য কোথাও হু | ্‌ 

কাক! বললেন £ তা'হলে? কাজেই এ ধারা যেমন বয়ে আসছে 
আস্থক। বন্ধ করবার দরকার নেই। এই জলধারা আমাদের চলার পথেই 
বয়ে. যাবে । স্থতরাৎ এতে স্থবিধা হবে ছু'টো। আমাদের পথ দেখাবে 
আবার জলও দেবে । আমরা আবার পরিশ্রান্ত হলে তেষ্টা মেটাতে পারবো । 
আমি কাকার কথা শুনে আনন্দে বলে উঠলাম £ উত্তম প্রস্তাব । এই 
পরিকল্পনা খুবই ভাল । যে জলধারা! আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে 
তার পথ আমরা রুদ্ধ করতে পারি না। 

কাকা হাসতে হাসতে বললেন £ তাহলে তোমরা আমার প্রস্তাব 
মেনে নিলে ? 

আমি বললাম £ স্বানন্দে। 

কাকা বললেন; এখন এসে। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রীম নি। তারপর 
যাত্র। শুর করবো । এখন যে অনেকরাত সেটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম । 
ক্রোনোমিটার দেখে বুঝলাম । এবারে আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। 
আমরা কাকার নির্দেশে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম | এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর 
'ুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম. সি. নি 


হ্যারিক়ট বীঢার স্টোঈ 


[হারিয়েট বীচার ষ্োঈ ক্রীতদাস প্রথার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৫২ খু্টাে একটি 
উপন্তাস লেখেন । নাম “আঙ্কল টমস্‌ কেবিন, 

স্থদূব অতীতে রোমান সাম্নাজ্যের কলঙ্গজনক অধ্যায় ছিল ক্রীতদাস প্রথা । 
তারপর বনুদিন পরে নবাযুগের শ্বেতাঙ্গ সভ্য মাস্থষেরা আবার নতুন করে দাস প্রথার 
পুনঃপ্রবর্তন করে। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা, ফ্রান্স, ম্পেন এবং পতুণগালের আধুনিক 
জীবন যাঁপন ও অতুলনীয় এখ্বর্ষের অলিখিত ইতিহাস হচ্ছে, শত সহম্র নিগ্রো 
ক্রীতদাসের রক্ত মোত । যে শ্বেতঙ্গর! বৈজ্ঞানিক রুত্তিত্বে সমস্ত সভ্য জগতকে চমক 
লাঁগিষেছে, যে শ্বেতাঙ্গ সভ্যজগতের সম্ভাবনাকে এগিয়ে দিয়েছে, তাদেরই জীবনের 
লজ্জাজনক অধ্যায় ক্রীতদাস প্রথার পুনঃগ্রবর্তণ | 

আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গব! নতুন উপনিবেশ পত্তন করে, তখন মাকিন যুক্তবাষ্টের 
দক্ষিণ অঞ্চল তুলে! চাষের পক্ষে খুব উপোষোগী ছিল । এবং এই তুলো৷ চাষের জন্যে 
তখন দবূকার হয়ে পড়েছিল, অসংখ্য শ্রমিক মানুষের | যাঁরা বিনা পারিশ্রযিকে কেন! 
গোলামের মত আজীবন শ্রমদান করে, আমেরিকার এই্বর্স ভাগার ভরিয়ে ভুলবে। 
স্থতরাং তখনই খোঁজ পড়লো আফ্রিকার অসহায় নিগ্রোদের । কিন্তু তাঁরা ডাকলেই 
আপবে না । সেইজন্যে আফ্রিকার গ্রামকে গ্রাম জালিষে, পুড়িয়ে দিয়ে তাদের খাঁচায় 
পুরে, সাগর পার করে আনা হল, তুলে! চাঁষের শ্রমিক হিসাবে । যারা বিনা পারিশ্রমিকে 
অকথা অত্যাচার সহা করে নীরবে কাজ করে যাবে। কোন প্রতিবাদ করবে না। 
অসংখা নিগ্রোদের ধরে আনা হল, এই কাজের জন্যে। এবং তাদের 'গপর দৈহিক 
নিগীড়ন কবে আমূত শ্রম আদীয় করে, ওরা নিজেদের এশখবধের প্রাসাদ গড়ে তুলতে 
লাগলো । আইনের গোখে এই অকথ্য অতাঁচারকে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা 
হয়নি। কারণ এই নিগ্রোদের কোন প্রকার অন্গভূতিশীল মানু বলে মনে করা হণ্ত না। 
তাদের মনে করা হ'ত পণ্য সামগ্রী । বেচা-কেনার বাজারে তাঁদের পরিষফাঁর ভাবে 
প্রকাশ্যে দর-দামে বেচা-কেনা হ'ত। এবং মানুষ খেয়াল-খুশি মত.তাদের কিনে 
গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মত খাঁটাতো। মন্ুয্বত্বের এই কলঙ্কের নাম 44 প্রথা! 
ৰা দান প্রথা। . | 

অথচ সেই সময় মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের শাঁপনতন্ত্রে পরিষ্কার ভাবে বলা ছিল যে মানুষ 
ঈশ্বরের হাই । এবং ভগবান সকল মান্লষকে সমান তাবে তি করেছেন ।, ক্ষাতরাং 
এখানে সকলের. অধিকার সমান। মানুষ এখানে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করবে। 
নিহিচ্কে সামাজিক জীক্ছন বাপন করবে এবং নুখ-্থাচ্ন্দ ভোগ .করবে। একথা 
(শাসনজন্্রে ঘোষণ| সতেও তখন সেখানে নিরিবাদে দাস প্রথা চালু ছিল। 2 রা 
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এই ভাবেই সময় এগিয়ে যাচ্ছিলো । তারপর ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু শ্বেতাঙ্গ 
মনীষীর নজর পড়লো! এই দান প্রথার দিকে । এই অমানুষিক অত্যাচারের দিকে। 
তখন তারা এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। 
সেই সময় হারিয়েট বীচার স্টোঈ এই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ স্ববূপ 
'আঙ্কল টমস্‌ কেবিন” উপন্তানটি লেখেন । তিনিটি এই উপন্যাসে নিপীড়িত নির্যাতিত 
মানুষের ছবি একেছেন | এবং মন্তষ্যত্থের অবমাননার বাস্তবরূপ সমস্ত জগতের সামনে 
তুলে ধরেছেন । শেষে সমবেত আন্দোলনের ফলে নতুন আইনের বিধানে একদিন মাকিন 
ক্তবাষ্্র থেকে ক্রীতদাস প্রথা বিদায় নিল। দাস গথা নিবারণের মুলে যে মহাপুরুষটি 
প্রাত-স্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন তদানীন্তন মাকিন যুক্তাষ্ট্রের সভাপতি আব্রাহম 
লিঙ্ান। তিনি তার জীবন দিয়ে এই পাঁপ প্রথার বিরুদ্ধে প্রাতিবাঁদ জানিয়ে গেছেন । 

এ জগতে কিছু কিছু চিন্তা ছড়িয়ে আছে, যা মানুষের অতীতের সমস্ত চিন্তা ধারা একং 
সভাততাকে নাড়া দিয়ে নতুন ভাবে গড়বার কুচনা করে। হ্যাঞয়েট বীচাঁর স্টোঈ-র 
'আঙ্কল টমস, কেবিন এই ধরনের একটি অবিস্মরণীয় কলঙ্ক মোঁচনের ইতিহাস। 
দাস প্রথা উঠে যাঁবার পেছনে এই বইয়ের প্রভীব অপরিসীম । একটি দলিল ওব্ল! 
যেতে পাবে । | | 

পৃথিবীর যে কোঁন সভা দেশে মানবতা যেখানে বিদ্রিত, "মান্য যেখানে নির্যাতিত, 
নিগীড়িত, হারিয়ে বীচাঁর স্টোঈ-র এই বই “মাঙ্কল টমস কেবিন” সেখানে মানবতায় 
সোচ্চার ৷ মনুষ্যত্বের হাতিয়ার ন্বরূপ | ] 


হাঁরিয়েট বীচার ষ্টোঈ ূ টম কাকা ভাল গেলন 


অনেক রাত । টম কাকার কুটিরে টম এবং তার স্ত্রী ক্লো জেগে আছেন । 
কারো চোখেই ঘুম নেই। রাতের প্রহর এগিয়ে চলেছে। টম সারারাত 
ধরে একটানা বাইবেল পাঠ করলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে 
লাগলেন। আর ক্লো'র শুধু কান্না । অঝোর কান্নায় তিনি সে ঘর ভরিয়ে 
দিতে লাগলেন । টমের মনুষ্ত্ববোধ ছিল চড়াসথরে বাঁধা। তিনি সে 
মনুয্যত্ববোধকে বিক্রি করতে কোন দিনও রাজী নন। সেইজন্যে তিনি 


৭৮ ভিন দেশের গল্প 


সারারাত ধরে নিজেকে তৈরী করলেন, তার আগামীদিনের ভবিষ্যত এবং 
নির্মম ভাগাকে মেনে নেবার জন্যে । ভোর হলেই যে শাস্তি তাকে মাথা 
পেতে নিতে হবে, যে জান পথে তাকে রওন1 হতে হবে, তাঁর সব কিছুই 
তার জান। ছিল। 
সকালবেলায় ক্লো কাদতে কাদতে চা তৈরী করে টমকে দিলেন। 
তখন টমকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘিরে আছে । টম চা খেতে খেতে 
বললেন £ তোমার হাতে এই আমার শেষ চা খাওয়া । 
ক্লো কোন জবাব না দিয়ে আরেক বার কেঁদে উঠলেন । এবং বললেন £ 
আমি জানি। দাস ব্যবসায়ীরা তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। 
টম হেসে বললেন £ বলো তো কোথায় ? 
_ক্লৌ বললেন £ তোমাদের তুলোর বাগানের মালিকের কাছে বেচে দেবে । 
এবং তুলোর বাগানে যারা কাঁজ করতে যায়, তার! আর ফেরে না। | 
টম শান্ত গলায় বললেন £ তুমি ভূলে যেও না যে, এখানে আমি যে 
ভগবানের আশ্রয়ে আছি, সেই ভগবান আমায় তুলোর বাগানেও দেখবেন। 
তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয় । এবং আমি জানি যে আমি সব সময় তার 
আশ্রয়েই আছি। তুমি আমার জন্যে একটুও চিন্তা কোরো না 
ক্লৌ নতজানু হয়ে তীর স্বামীর মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করতে লাগলেন । 
এমন জময় টম কাকার কেবিনের দরজা ভাঙ্গার আওয়াজ এলো । 
কে যেন সজোরে দরজায় লাথি মারছে । একটু পরেই দরজা! খুলে গেল? 
এবং দেখা গেল যে বিখ্যাত দাস-ব্যবসায়ী হেলী সে দরজায় দাড়িয়ে । 
হেলী তার হাতের চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলতে 
লাগলো £ আরে ব্যাটা টম। এখনে। চুপ করে ঘরে বসে রয়েছিস্‌। 
স্তাড়াতাঁড়ি বেরিয়ে আয় বলছি। নইলে চাবুক চালাবো। 
টম এ ঘটনার জন্যে আগে থেকেই রি দ্র । তিনি নীরবে ঘর 
'ছড়ে বেরিয়ে এলন। | পা 
, ক্রো শেষ বারের মত কেঁদে উঠলেন টি ৪ পতি ও 
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_ টম বাইরে এসেই দেখলেন শেল্বী দ্রাড়িয়ে। তার আগের মনিব । 
যিনি তীর.আধিক দেন! মেটাবার জন্যে হেলীর কাছে অনেক টাকায় টমকে 
বেচেছেন। আজকে শেল্বীর চোখেও জল । তিনি চোখের জল মুগ্ছতে 
মুছতে টমকে বললেন ঃ একমাত্র ভগবানই জানেন, আমি কেন তোমাকে 
আজ বেচে দিলাম । তবে আমি ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করব । আমার 
হাতে টাক। এলেই আমি যথাযথ ব্যবস্থা নেব তুমি জানবে । | 

টম চুপ করে থাকলেন । আরেকটু এগিয়েই দেখলেন জর্জ দারা 
তার চোখেও জল । এই জর্জকে তিনি কোলে-পিঠে করে মানুব করেছেন । 
জর্জ কাদতে কাদতে বললো £ টম কাকা । তুমি কিছু ভেবো না। তোমাকে 
আমর। আবার এখানে ফিরিয়ে আনবে! । 

টম এবারেও কোন কথ! বললেন না । তিনি শেল্বী, মিসেস শেল্বী ও. 
জর্জকে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন । ০ 

হেলী চীৎকার করে বললো £ আমি আর সময় দিতে পারিনা । 
এবারে এগিয়ে না এলে পিঠে চাবুক পড়বে । আমাকে এখুনি এলিজা 

ও জিমের পেছনে ছুটতে হবে । হেলী তার লোকজনকে বললে। £ নাও ! 
এবারে লোকটাকে শেকল দিরে কাধো । | 

মিসেস শেল্বী সে কথা শুনে ছুটে এসে বললেন £ আপনি দয়! করে: 
ওঁকে শেকল দিয়ে বাঁধবেন না । উনি জীবনে কখনো শেকল পরেন নি। 
পালিয়ে যাবার মত মনোবুত্তি গুনার নেই। | | 

হেলী বললো £ ব্যাটা কালা আদমী। ওদের বিশ্বাস নেই। হেলী 
টমকে শেকলে বাধলো । এবং নিজের গাড়ীতে তুললে । টম নিধিবকার 
যেন ধ্যানে বসে আছেন । : | | . 

হেলীর লোকজন টমকে নিয়ে চলে গেল। হেলী অন্য একটি গাড়ী 
করে এলিজ। ও জিমের উদ্দেশ্য রওন। হয়ে গেল।. শেকল পরা আবস্থায়- 
টম গাড়ীতে নিবিকার বসে রইলো । তাঁর ধ্যান-মৌনী মুখ দেখে রাস্তার 
সকলেই: চোখের জল 'ফেলতে লাগলো সকলেই কেদে আকুল হতে; 
লাগলো . এবং নিজেদের ভাগ্যের রথা ভেবে চিন্তিত হতে লাগলো । 
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টমের গাড়ী সামনের একটা রাস্তা বাক নিয়ে সকলের চোখের সামনে 
থেকে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। | 

হেলীর আস্তানায় টমকে নিয়ে আসা হল। এবং একটি অত্যন্ত 
অপরিষ্ষীর, আলো-বাতাসহীন খোঁয়াড়ে রাখা হল। সেখানে আরো 
অনেক ক্রীতদাস জম! হয়ে আছে। এবং অজান! ভবিষ্যতের কথ! ভাবছে। 
হেলী এদের সস্তায় কিনে এনেছে । বাজারে চড়াদামে বেচবার জন্যে | 

টম সারাদিন এ খোয়াড়ে হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। এক 
ফোঁটা জল বা একটু রুটি কেউ দিল নাঁ। তখন তীর স্ত্রী ক্লো'র সেবা-যত্ের 
কথা মনে হতে লাগলো এবং চোখে জল আসতে লাগলো । মিসেস শেল্বী 
ও পাঁড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে 
উঠতে লাগলো । তিনি অনেক কষ্টে সে সব ভূলে যাবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। | 

রাতের দিকে একজন লোক খোঁয়াড়ে এসে প্রত্যেককে এক টুকরো 
কুটি এবং জল দিয়ে গেল। সকলে তাই খেয়ে শুয়ে পড়লো । এখানে 
করবার কিছুই নেই । টম কিছুই খেলেন না। তিনি বসে বসে ভগবানকে 
প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগলেন যে হে ভগবান তুমি আমার মনে বল 
দাও। ওরা আমার দেহকে ক্রীতদাসের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু 
আমার মন যেন ক্রীতদাস না হয়ে পড়ে। টম চোখ ঝুঁজে ধ্যান করনে 
লাগলেন । খোয়াড়ের লোকেরা সেইদিন থেকে তাকে ভক্তি করতে 
সুরু করলো । | 

পরের দিনও এই ভাবে কাটলো । তিনি সকলকে ভগবান যীশুর 
বাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন । বলতে লাগলেন ঃ যীশুর মত নির্ধাতন : 
সহা করবার শক্তি সঞ্চয় করে! । ভগবান তোমাদের কথা শুনবেন এবং 
মনে বল দেবেন। মা | | 

সবাই টমকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো । রর 

কয়েকদিন এ্রীরে হেলী ওদের নিয়ে প্টীমার ঘাটে এলে! । | উদ্দেস্ত 
'্ীঘমারে করে বাজারে নিয়ে যাবে এবং অনেক দামে.বেচে ষুনাফা করবে । 


টম কাকা চলে গেলেন । হ্যারিয়েট বীচার ষ্োঈ, ৮১ 


ট্টমার ঘাটে এসে হেলী একটা মোট টাকার কাজ পেয়ে গেল। ক্রীত- 
দাসদের দিয়ে সমস্ত তুলোর গাঁইট ছ্টীমারে তুলে দিতে হবে । তা'তে মোটা 
টাক আসবে । 
হেলী রাজী । এবং তখনই ক্রীতদাসদের কাজে লাগিয়ে দিল। এ 
কাজে শ্রমের শেষ নেই। কিন্কু সবাই মুখ ঝুঁজে সে কাজ করে যেতে 
লাগলো । হেলী তদারকী করতে লাগলে! । | 
| ্টীমারের ডেকে দীড়িয়ে অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হেলীর কাজ 
দখছিলেন ৷ তাঁরা হেলীর কাজের তারিফ ও করছিলেন । একটি “মেয়ে 
“তার বাবাকে বললে £ দেখেছে! বাব, খাদের দিয়ে কি রকম কাজ করিয়ে 
নিচ্ছে । যারা কাজ করতে পারছে না! তাদের পিঠে বেত পড়ছে । এটা 
অন্যায় বাবা । তুমি এর প্রতিবাদ করছে৷ না কেন ? 
মেয়েটির বাবা বললেন 2 ওর! কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস । ওর। পরিশ্রম 
করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে । এটাই ওদের কাজ । 
মেয়েটির কিন্তু সে কথায় মন মানলো না। সে তার পিসীর কাছে 
গিয়ে সে কথা জানালো । কিন্তু পিসীও সে কথ! কানে তুললে! না। 
তখন মেয়েটি মনমরা হয়ে এ ডেকে দীড়িয়ে রইলে। । 
এ কাজে টম সব চেয়ে বেশী পরিশ্রম করলেন । এবং হেলী তার কাজে 
অত্যন্ত খুশি হল । | 
কাজ শেষ হলে সকল কব্রীতদাসকে এ ছ্টীমারের ডেকের নীচে মাল 
রাখবার জাগায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হল । দম্ বন্ধ হবার অবস্থা | 
গুত্যাকের হাতে পায়ে শেকল লাগানো । নড়-চড়ার কোন উপায় 
নেই। গ্ীমার চলতে লাগলো । সামনের বাঁজারে ওদের মোটা দামে 
বেচা হবে। | 
ক্রীতদাসেরা চিৎকার শুরু করে দিল । দম বন্ধ হয়ে আসছে । এখানে 
একট্‌.আলো বা হাওয়া নেই। তাঁদের ডেকের ওপরে আনতে হবে । 
_ শুদের কথা শুনে হেলীর মাথা গরম হয়ে গেল । সে ডেকের নীচে গিয়ে 
র্নাত্যেককে চাবুক পেটা করতে লাগলো । এবং শেষে টমের কাছে গিয়ে 
র্‌ . | 
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দেখলো যে তিনি ধ্যান মুক্তিতে বসে ভগবানের নাম করছেন। হেলী 
হতবাক হয়ে ওপরে চলে গেল । 

টম বোঝাতে লাগলেন এবং সকলকে কাছে ৰসিয়ে ভগবানের নাম 
গানে এ ডেকের অন্ধকার কুঠরী ভরিয়ে দিলেন । 

হেলী অবাক হল । এবং টমকে বললো £ টম, আমি যদি তোমাকে" 
ডেকে আসবার অনুমতি দি”, তবে তুমি কি পালিয়ে যাবে? 

টম বললে! ঃ আমি অকৃতজ্ঞ নই। শেল্বী আমাকে ভাল করেই 
জানে । আমি সব সময়ই আমার মনিবের সন্মান রেখে চলি। এবং এটা 
কর্তব্য বলেই মনে করি । | | 

হেলী বললো! £ বেশ ! তুমি এখন থেকে ডেকে স্বাধীন ভাবে চলা ফের! 
করতে পারো। আমি তোমাকে সে অনুমতি দিলাম । 

টম হাত জোর করে বললো ; আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে। 

£ বলো। হেলী টমের দিকে চোখ তুলে তাকালো । 

আমাকে আপনি একজন ভাল লোকের ,কাছে বেচবেন। যাতে আমি 
সারা জীবন ভগবানের নাম-গান করতে পারি । এবং নিশ্চিন্তে থাকতে 
পারি। আপনার কাছে এটাই আমার প্রথম এবং শেষ অনুরোধ । হেলী । 
বললে £ আমি চেষ্টা করবো । | 

সেইদিন থেকে টম স্বাধীন ভাবে এ চ্রীমারের ডেকে চলাফেরা করবার 
অনুমতি পেলেন। 


টমাস হিউাজস্‌ 


[মাম হিউজেস ইংলগ্ের বাসিন্দা। সেখানেই তার জন্ম। তার জন্ম ১৮২২. 
খুষ্টাবে এবং মৃত্যু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে । পিতার নাম জন হিউজেস। জন হিউজেস একটি 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নাম “বসকম্ব ট্রাক্টম*। টমাস হিউজেস ছোটবেলায় 
*বাগবি স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে ১৮৪৮ খৃষ্টাবে 
ব্যারিষ্টার হন। তিনি ১৮৬৫ খুষ্টাব্ৰ থেকে ১৮৭৪ খুষ্টাব্ৰ পর্যস্ত পার্লামেন্টের সভ্য 
ছিলেন । | 

টমাস হিউজেস একজন ভাগ্যবান লেখক। তিনি জীবনে বেশী বই লেখেননি। 
যে ক'খানা বই তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে “দি স্কাউয়ারিং অফ হোয়াইট হর্স”, “টম 
ব্রাউন আট অক্সফোর্ড" বিশেষ ভাবে পরিচিত । কিন্তু তাকে অমর করে রেখেছে যে 
বইটি, সেটা হল “টম ব্রাউন স্কুল ডেজ”। 

১৮৫৭ খুষ্টান্ধে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বই লিখে'তিনি যে খাতি পান, তা, 
অন্য কোন বই লিখে পাননি । এই বইতে তিনি তার রাগবি স্কুলের জীবন ধারার নিখুশ্ত 
বিবরণ স্থন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন৷ বইটি আজে! পাঠকদের কাছে সমান ভাবে 
আদর পেয়ে আমছে। ] 


টমাস ছিউজছেস্‌ | ব্রাগবি শিক্ষা 


১ বাবা তা"হলে আসি । মাকে আমার কথ! জানিও। টম শেষবারের . 
মত তার বাবার হাতে হাত মেলালো। তারপর গাড়ীর ছাদে লাফিয়ে 
উঠলো । গার্ড এক হাতে টমের টুপিটা নিয়ে অপর হাতে শিঙ্গায় ফু' দিল । 

শিঙ্গা বাজতে লাগলো । সহিসের! ঘোড়ার লাগাম আল্গ! করে দিল । 
সেই সঙ্গে চারটে ঘোড়। ছুটতে শুরু করলো। ট্যালিহো মুহুর্তে অন্ধকারে 
অদৃণ্য হয়ে গেল। যাত্রা! করবার পর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল। 

টম গাড়ীর মাথার দাড়িয়ে । বাবাকে যতক্ষণ দেখা যায় সে দেখতে 
লাগলো! । বাবার মুতি সরে যেতে যেতে শেষে আর দেখা গেল না । গার্ড 
টমের জিনিষ-পত্র ভেতরে রেখে, টমের পাশে এসে বসলো । তার কোটের 


৮৪ ভিন দেশের গল্প 


বোতাম ভাল করে এঁটে দিল। এবং রাত্রি-শেষের তিন ঘণ্টার প্রচণ্ড শীতের 
মোকাবিলা! করবার জন্যে ওর] তৈরী হল । একাজ সহজ নয়। নভেম্বরের 
শীত । রাতের শেষ প্রহর । ঝডের বেগে গাড়ী ছুটছে । সেই গাড়ীর 
ছাদের ওপর বসে থাকার অর্থ ই হল জমে যাওয়া । 

তোমরা এ যুগের ছেলে। নরম ধাতুতে তৈরী। বেডাবার সময় 
তোমাদের নানা জিনিবের দরকা'র হয়ে পড়ে । তোমাদের কম্বল বা ওভার 
কোট চাই । শরীরের উত্তাপ যাতে শরীরেই থাকে, তার জন্যে নানা উপায় 
তোমরা বার কর। এবং এতেই শেষ নয় । তোমরা কখনও ভ্রমণে বেরুলে 
প্রথম শ্রেণীর কামরায় গদী আটা আসনে বসে ভ্রমণ কর। এবং শীতের 
ভয়ে সমস্ত দরজা-জানাল। বন্ধ করে রাখ । কিন্তু আমাদের কালে এমন 
ছিল না। আমাদের বাবস্থা ছিল অন্য রকম । 

শেষ রাতের ঠাপ্ডার মধ্যেও আমি ট্যালিহোর ছাদে বসে আছি । আমার 
পা ছুটো ছুলছে। ঠাণ্ডায় জমে আসছে। আমি প্রতি মুহুর্তে বুঝতে 
পারছি যে ঠাণ্ডা কি জিনিব। আমার-ই পা দ্বু'খানা যে আমার-ই শরীরের 
সঙ্গে জুড়ে আছে, সেট। ঠাণ্ডায় শত চেষ্টাতেও বোঝা যাচ্ছে না; 

কিন্ত তবুও এত কষ্টের মধ্যেও যেন আনন্দ পাচ্ছি। কষ্টে কাতর না 
হয়ে, আমি যে কষ্টটা সহ করতে পাচ্ছি, সেইটাই আমাকে আনন্দ দিচ্ছে 
এবং গৌরবের বলে মনে হচ্ছে । আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন কোন 
কিছুর সঙ্গে দিবারাত্র লড়াই করেও হার মানছি না। সেইজন্যে বিজয়ের 
গর্বে আমার বুকটা বার বার ফুলে ফুলে "উঠতে লাগলো । পথে চলতে 
চলতে একট সংগীত আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো । সমস্ত 
সংগীতের মিলিত একট। এঁক্যতান । ঘোড়ার গলায়, মাথায়, এবং লাগামে 
নান! প্রকারের ঘট্টি দিয়ে সাজানো । সেই মিলিত ঘন্টির ঝম্‌ ঝম্‌ আওয়াজ 
একটা! এঁক্যতান স্ৃপ্টি করছে। আর সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঘোড়ার 
পায়ের খট খু শন্দ। রাতের বুকে আওয়াজটা যেন বেশী করে শোনা 
যাচ্ছে। ট্যালিক্বোর সামনের ছুটি উজ্জল আলো, সামনের তুষারপাত ভেদ 
করে এগিয়ে যাচ্ছে। গার্ডের সিঙ্গা মাঝে মাঝে বেজে উঠে পরবর্তী 
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সরাইখানাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে । এই আওয়াজে পরবর্তা সরাইখানার, 
ঘুমকাতুরে দীরোয়ানের ঘুমও ভেঙ্গে যেতে পারে । এবং নবাগত অতিথিদের 
অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী হতে পারে । ট্যালিহোর সকল যাত্রীরাই প্রভাতের 
আলে।র প্রতীক্ষায় জেগে । কখন উষ। তার আলো এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
দেবে এবং শরীরে উত্তাপ এসে লাগবে । তখন নিঃসাড় পা ছ'টো-তে 
আবার সাড়া জাগবে । আবার একটু একটু করে অনুভূতি ফিরে আসবে । 
তারপর ট্যালিহোর ছাদে বসে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা । 
সে সৌন্দর্য চলতি গাড়ীর ছাদে বসে না দেখলে সম্পুর্ণ ভাবে উপভোগ 
করা যায় না। ধাবমান গাড়ীর জন্যে প্রতিনিয়ত সামনের দৃণ্ঠপট গুলে। 
চোখের সামনে থেকে সরে সরে ঘাবে। আর সেই সঙ্গে স্তর্য ধীরে ধীরে 
আকাশের গায়ে হামা দিয়ে উঠে আসবে । এবং সেই তালে বাজবে 
ঘোড়ার লাগামের ঝুমঝুমি। তবেই তো আনন্দ। তবেই তো স্থান 
পরিবর্তনের উপলব্ধি । 

একটানা চলতে চলতে পণ্ট আলবান পেরিয়ে এলো ট্যালিহো । এ 
চলার আনন্দ টম উপলব্ধি করলেও, শীতে প্রায় জমে যাবার মত অবস্থা । 
গার্ড এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এখন সে একরাশ খড় এনে টমের 
পা-ছু'টো চাপা দিয়ে দিল । গরম হবার জন্তে । আর জান্ুর ওপর চাপিয়ে 
দিল একটা বস্তা । ঘন অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখা যায় না। সেইজদ্যে 
দৃষ্টি বার বার বাধা পাচ্ছে। কিন্তু তার ফলে মন অন্ত মুখী হচ্ছে। চোখের 
দৃষ্টি বাধা পেয়ে মনের দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। টম ট্যালিহোর ছাদে বসে এই 
ছোট্ট জীবনের নানা কথা চিন্তা করছে । নান। কাজ, নান! প্রতি শ্রুতি 
আজ তার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে । এই নির্জন রাতে আঙ্জ তার 
মায়ের কথ! মনে পড়ছে । বোনেদের কথা। এবং সব শেষে বাবার শেব 
উপদেশের কথা । টম এই সব চিন্তা করতে করতে এটুকু সময়ের মধ্যে 
প্রায় পঞ্চাশট৷ সং সঙ্কল্প করে বসলো । এবং সব শেষে সে সঙ্কল্প করলে! 
ষে সে ব্রাউন বংশের নাম রাখবে । 0. 

তারপর দে ভাবত়ো। লাগলে, তাঁর নিজের ভবিষ্যতের কথা । . 
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নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে সে বাস করবার জন্তে চলেছে । চিন্তা করতে 
করতে হাজার প্রন্ন যেন টমকে ঘিরে ধরলো । রাগবি কেমন জায়গা? 
ছেলেরা কেমন? কিকরে সেখানে? অন্যান্য বড় বড় স্কুলের ছেলেদের 
সম্পর্কে তার একটা মোটামুটি ধারণ আছে। নান! গল্প সে শুনেছে। 
কিন্ত এখানে ? নাঁনা চিন্তা টমকে ঘিরে ধরতে লাগলো । কিন্তু তার মধ্যেও 
সে অজানিত এক আনন্দে ভরপুর । নতুন জায়গা । নতুন জীবন। 
সামনে গার্ড বসে তাই টম নিজেকে সামলে নিল । তাঃনা হলে সে হয় 
তো গলা ছেড়ে গানই গেয়ে উঠতো । 

অনেক পথ চলার শেষে রাত ফুরিয়ে এলো । পূব আকাশে উধার 
আলো দেখ! গেল । ট্যালিহো সামনের একটা ছোট্ট সরাইখানাতে এসে 
থামলে।। সামনের দরজা খোল1। যেন আশন্ভকের প্রতীক্ষায় । ভেতরে 
আগুন জ্বলছে । কোচ্ম্যান বেশী তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে ছু*মিনিট সময় 
বাঁচিয়েছে। এই শীতের রাতে সেইটাই বাঁ কম কি। এই বাঁচানে। ছু'মিনিট 
আহার-বিহাঁরে বায় করা যাবে । বিশ্রাম নেওয়া ঘাবে। কোচম্যান তার 
হাতের চাবুক সহিসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামলো । 
হাতের শিঙ্গাটা গাড়ীতে ঝুলিয়ে রেখে গার্ড ও নামলো । সে নীচে নেমে 
টমকে বললোঃ আপনি লাফিয়ে নেমে আম্থন। এখানে আমি আপনাকে 
এমন কিছু খাওয়াবো, যাতে আপনার শরীর গরম হয়। 

কিন্ত টমের পক্ষে নেমে আসা অসম্ভব । তার হাত-পা অবস। শরীরে 
কোন জোর নেই।. গার্ড তাকে ধরে নামিয়ে সামনের সরাইখানায় এনে 
বসালো। তারপর কিছু গরম পাঁণীয় খেতে দিল। টম সেটা খেয়ে ফেললো । 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আবার তাজা হয়ে উঠলো । সেখানে কিছুটা 
বিশ্রামও হল। হাতের ছু'মিনিট অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আবার 
যাত্রা শুর । পরবতাঁ সরাইখানার দিকে । 

সুর্য হামা দিয়ে আকাশের গায়ে উঠে আসছে। ট্যালিহোর ছাদে 
বসে টম সূর্য ওঠ দেখছে । গাছ-গাছালীর পাশ দিয়ে সুর পথ করে করে 
ওপরে উঠে আসছে। রাস্তায় ছু'একটা। গাড়ী দেখা যাচ্ছে । : ওরা বাজারের 
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পথে চলেছে। মজুরের! চুরুট মুখে কীজে চলেছে । *রোদ গাছ-গাছালীর 
মাথার ওপর দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে । কুয়াশীর সঙ্গে সকালের রোদ 
জড়িয়ে যেন এক রুূপোলী পর্দার মত দেখাচ্ছে। শিকারী শিকারে চলেছে। 
সঙ্গে একপাল কুকুর। উপ্টোদিক থেকে আরেকটা! গাড়ী এসে ট্যালিহোর 
' সামনে দাড়ালো । ছু'জন কোচম্যানই ছু'জনকে নমস্কার জানালে । 
টালিঙ্তো ছুটছে। সকাল সাড়ে সাতটায় আরেকট! সরাইখানার 
, সামনে এসে দাড়ালো । এ সরাইখান। আগের চেয়ে অনেক বড়। এখানে 
আনেক খাঁকার আর মাংস পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল । টেবিলে প্রচুর রুটি । 
পরিবেশক টমকে প্রশ্ন করালো £ আপনার কফি ন1 চা? 


টম বললো £ কফি। 
খাওয়া সারতে কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিশ্রাম । 


টুকিটাকি কাজও সেরে নেওয়া হল। তারপর আবার যাত্রা । 

এ জায়গা গার্ডের পরিচিত। নিত্য তার আনাগোনা । রাগবির 
অনেক ছেলেদের সে চেনে । তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত । 
তাদের সে ভালবাসে । রাগবি-ছেলেরাও তাকে পেলে আর ছাড়তে চায় 
না। এবারে সে বলতে শুরু করলো । সে টমকে নানা গল্প-শোনাতে 
লাগলো । আশ্চধ সব গল্প । টম একমনে শুনতে লাগলে। আর ভাবতে 
লাগলো যে, এসব গল্প যদি সত্যি হয়, তবে সারা ছুনিয়াতে রাগবি ছেলেদের 
মত এমন দুঃসাহসী ছেলে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। গরবে টমের 
বুকও ফুলে উঠতে লাগলো ! সে নিজেও এখন রাগবির ছাত্র হতে চলেছে। 
কিছুদিন পরে সে নিজেও এ রাগবির ছেলেদের মন্ত ছুঃসাহসী আর বেপরোয়! 
হয়ে উঠতে পারবে । 

ট্যালিহো। একটা রাস্তার মোড় নিল। গার্ড বললে £ &ঁষে দূরে 
রাগবি দেখা যাচ্ছে আর মাত্র ছু'মাইল। 

ট্যালিহে। ছুটতে লাগলে! । 

. পথে ছুটি ছেলে জামার বোতাম এঁটে গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে লাগলো । 
কোচম্যান গাড়ীর বেগ একটু কমিয়ে দ্রিল। ছেলেছুটি এতে আরো 
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উৎসাহ পেল। প্রায় এক মাইল তার। গাড়ীর সঙ্গে ছুটে এলো । তারপর 
তার! হাপাতে হাঁপাতে ধামলো। ট্যালিহো ও থামলো । 

গার্ড ঘড়ি দেখে বললো £ চার মিনিট ছাপান্ন সেকেণ্ড। অর্থাৎ পাঁচ 
মিনিটেরও কম সময়ে তারা এক মাইল দৌড়ে এসেছে । ট্যালিহো' 
থামতেই দলে দলে ছেলেরা এসে ভীড় করতে লাগলে! ৷ ট্যালিহো ঘিরে 
ফেললো । টম অত্যন্ত কৌতৃহলের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগলো । ওরাঁও 
টমকে দেখছে। বারোটা বাজবার দশ মিনিট আগেই ওরা শহরে এসে... 
পৌছে গিয়েছে । টম লক্বা একট। নিশ্বাম নিল। ভাবলো এমন আনন্দের 
দিন আগে কখনো আসেনি । 

রাতে শুতে যাবার আগে টম ভাবলো, আজকের দিনটাই তার জীবনে 
সবচেয়ে ম্মরণীয় দিন । যা" সে জীবনে ভূলতে পারবে না। 


ভবজু ভবলু জযাকবস্‌ 
জ্যাকবস-এর জন্ম এবং পড়াশোনা লণ্তনে। ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৯ পর্যস্ত তিনি 

লগ্নে একটি ব্যান্কে চাকরী করেন । এবং অবনর সময়ে লেখার সাধনা করতে থাঁকেন। 
উত্তরকালে তিনি ছোট গল্পকার এবং নাটাকার হিসাবে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের 
মধ্যে একজন বলে গন্য হন । তার রচনার মধ্যে “1805 021205” (1896 ) 47158 
7161817 ( 1901 ) 90. ০8618৮ (1903) এবং “18 %00৩5৮ (1914) বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। যদিও সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে তার লেখা অনেক নয়। কিন্তু তবুও 
সমালোচকদের মতে গুণের দিক থেকে যথেষ্ট । সত্যিকথা বলতে কি, তীর ক্লেখার 
ইল ও পরিবেশনা অনেক সময় শ্রেষ্ঠ গ্রীক কমিক লেখক-কে ম্মরণ করিয়ে দে । 

“ছে]ট গল্প” লেখক হিসাবে জ্যাকবন সব সময় অল্প পরিধির মধ্যে কাঁজ করতে 
ভালবামতেন। , তার রচিত চরিত্রগুলো বিচিত্র পরিবেশ এবং পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা 
নিয়ে গল্পে উপস্থিত। জ্যাকবস্‌-এর গল্পে সংলাপ ও কথোপকথনগ্চলো ভারী 
চমত্কার। গল্প কোথায় এবং কখন ঘুবিয়ে বলতে হবে এবং নতুন পরিবেশ স্ত্টি করতে 
হবে, এ বিছা! তার সহজাত ছিল । তীর গরে এবং নাটকে অতি প্রাকৃতিক বিষয়ক কোন 
ঘটনা বা ভূত-বিময়ক কোন চরিত্র, গল্প এবং নাটককে আরো জমাটি করে তুলেছে । 

“বানরের থাবা” জ্যাকবস্-এর এই ধরনের একটি গল্প। ইংরাজী সাহিত্যে এই 
গল্পটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বানরের থাবা, গল্পের মূল বক্তব্য হল 
অস্বাভাবিক ভাবে বা অতি প্রাকৃতিক কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের ভাগ্যে পরিবর্তন 
আনতে গেলে তার ফল ভাল হয় না। মাহুষের ভাগ্যই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
মে ব্যক্তি অন্বাভাবিক কোন উপাষে নিজেব নিয়ন্ত্রিত ভাগাকে বৰ্দলাবার চেষ্টা করে, সে 
তার জীবনে অকারণ দুঃখ এবং কষ্টই ডেকে আনে ।] 


ডবলু ভবল্ু জ্যাকবস্‌ | বানাতর থাকা 


শীতের রাত। জমাটি ঠাণ্ডা। রাত যত বাড়ছে ঠাণ্ডাও বাড়ছে । সেই 
সঙ্গে অন্ধকার ও ঘন হয়ে আসছে । লেকশ্ঠাম ভিলার বাইরের ঘরেও ঘন 
অন্ধকার। দূরে আগুন থাক! সব্বেও জমাটি আধার হালকা হয়নি। ছায়া 
থম্থমে ঘরে বসে একজন ভদ্রলোক তার ছেলের সঙ্গে দাবা খেলছেন । 





৯০ ঝি দেশের গল্প 


তিনি ভাল খেলুড়ে। নানা কৌশলে ছেলেকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা 
করছেন । কিন্ত পেরে উঠছেন না। কারণ ছেলেও পাক খেলোয়াড। 
ছেলের মা আগুনের পাশে একটি চেয়ারে বসে উল বুনছেন আর খেলা 
দেখছেন ৷ তীর মাথায় সব চুলই প্রায় শাদা । দেখলেই বোঝা যায় বয়স 
হয়েছে। তিনি ওদের কাণ্ড দেখে হেসে উঠছেন এবং মাঝে মাঝে কথা 
বলছেন | | 

ভদ্রলোকের নাম মিঃ হোয়াইট । তিনি খেলার মাঝে হঠাৎ একটা 
মারাত্বক ভুল করে বসলেন । এবং সেই ভুলট। ছেলের নজরে পড়বার 
আগেই ভদ্রভাবে শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন । কিন্ত যখন সেটা সম্ভব 
হল না, তখন ছেলের নজরটা মায়ের দিকে সরিয়ে আনবার জন্যে স্ত্রীকে 
বললেন £ বাইরে কী জোরে বাতাস বইছে শুনতে পাচ্ছ ? 

ভদ্রলোকের স্ত্রী কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন । তিনি তার নজর 
দাবার ওপর রেখেই বললেন £$ পাচ্ছি । কারণ ছেলে খেলায় হেরে যাঁবে 
এট। তার ইচ্ছে নয় । | ৰ 

ভদ্দলোক তখন শান্ত ভাবে দাবার বোর্ডে হাত রেখে বললেন ঃ বাইরে 
যা ঠাণ্ডা। আমার মনে হয় না যে আজ রাতে সে এখানে আসবে । 

এতক্ষণে ছেলেটি মুখ তুলে বললো £ বাব! ! তুমি কিন্ত হেরে যাচ্ছ। 

ভদ্রলোক হেসে বললেন £ বুঝতে পেরেছি । এখন তুমি উঠে যেতে 

চাইবে । - এটা কিন্ত অন্যায় । | 

ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীকে স্বান্ত্রনা দিতে গিয়ে নরম গলায় বললেন £ 
হতাশ হোয়ো না। পরের বারে তুমি জিতবে । | 

ভদ্রলোক একটু হেসে নিজের পাঁক৷ দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিছু বলতে 
গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার ছেলের কাছেই বাধা পেলেন । 

হারবার্ট বলে উঠলে! £ ম! গেট টানার শব্দ পেলাম কিন্তু। 

মিসেস্‌ হোয়াইট উল বোনা থামিয়ে দরজার দিকে তাকালেন । একজনের 
ভারী পায়ে হেঁটে্সাসবার শব্দ পাওয়া গেল। ৃ 

* হারবার্ট বলো £ আমার মনে হয় তিনি১আসছেন। . 


৯১ 





রি বানরের থাবা । ভবলু 


হারবার্টের: বার্ব এবারে দরজা! খুলে বাইরে গিয়ে একজন ভদ্রলোককে 
অভার্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলেন। 

যিনি ঘরে এলেন, তার নাম সার্জেন্ট মেজর মরিস্‌। ভদ্রলোক বয়সী । 
লম্বা এবং স্থুলকায়। চোখ ছুটো৷ অনেকটা জপের মালার গুটির মত। 

তিনি হাসি মুখে মিঃ হোয়াইটের স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আগুনের পাশে 
একটি চেয়ার টেনে আরাম করে বসলেন । মিঃ মরিস।মিঃ হোয়াইটের দীর্ঘ 
দিনের বন্ধ। মিঃ হোয়াইট মিঃ মরিসের জন্যে ভইঙ্গির বাবস্থা! করলেন । 
আজ এত ঠাণ্ডা পড়েছে ষে হইস্কির বাবস্থা ন! করলে গল্প জমবে না। তিনি 
ভুইস্কির ব্যবস্থা করে সামনের আগ্তনে চায়ের কেটলী চাপিয়ে নিজের 
জায়গায় এসে বসলেন । 

মিঃ মরিস কোন কথা না বলে প্রথমেই পর পর তিন গ্রাস হইনি পান 
করে চেয়ারে গা” এলিয়ে দিলেন । তীর চোখ ছুটো-বড় এবং উজ্জ্বল হয়ে 
উঠলো । দ্বর্রে উপস্থিত তিনজন গল্প শোনার জন্যে উসখুস করছিলেন। 
তীরা ভাবস্িলেন, এবারে "মিঃ মরিস একটা চমৎকার যুদ্ধের গল্প কিন্বা 
আশ্চধ সব মানুষের কথা শোনাবেন । 

মিঃ হোয়াইট চুপ কুরই ছিলেন । এবারে তিনি তীর স্ত্রী এবং ছেলেকে 
বললেন £ প্রায় একুশ বছর পরে আবার মিঃ মরিসের সঙ্গে আমার দেখা । 
একুশ বছর আগে, ও ছিল যুবক এবং অতান্ত রোগা । তখন সে একটা 
গুদোমে কাজ কর্তা । আর এখন ওর চেহারাটা একবার দেখ । 

মিঃ হোয়াইটের কথা শুনে মিসেস্‌ হোয়াইট লজ্জিত হলেন । মি: 
মরিস কিন্তু নিবিকার | মিসেস্‌ হোয়াইট সে লজ্জা চাঁপা দেবার জন্তে 
নরম গলায় বললেন: না। না। এমন কি আর মোটা হয়েছেন 
উনি। | 

মিঃ মরিস তখনও কোনপ্কথা না বলে চুপ করে রইলেন। মিঃ হোয়াইট্‌ 
তার নজরটা জিন ফেরাবার জন্যে বললেন £ শোনে! মরিস! ডি 
ভারতবর্ষে যেতে চাই ।. | 

মিঃ ;মরিস কথা শুনে মিঃ. হোয়াইটের দিকে তাকালেন । তারপর না 
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হুইস্থির গ্লাসটা। শেষ বারের মত নেড়ে নিজের মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন £ 
আমার মনে হয় তোমার এখানেই থাকা উচিত। 

মি; হোয়াইট বললেন 2 না। আমি ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানকার 
পুরোনো মন্দির, ফকির এবং বনের জীব-জন্তদের দেখতে চাই। পরে একটা 
পুরোনো কথা মনে পড়ে যেতে তিনি বললেন £ আচ্ছা, মরিস ! তুমি 
সেদিনে বানরের থাবা বা সেই জাতীয় কিছু একটা আমাকে বলছিলে ৷ 

£ না। না। ও কিছু না। মিঃ মরিস তাড়াতাড়ি কথাটা চাঁপা 
দিতে চাইলেন । 

মিসেস্‌ হোয়াইট কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললেন ঃ বানরের থাবা ! 

মিঃ মরিস খুব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন ? হ্যা! আমার মনে হয় 
কোন ম্যাজিক-ট্যাজিক হবে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে খালি হুইস্কির গ্লাসটা 
নিজের মুখের কাছে নিয়ে এসে পরে আবার নামিয়ে রাখলেন । তা'দেখে 
মিঃ হোয়াইট আবার সেটা পূর্ণ করে দিলেন । এবং তিনজনেই তার কাছে, 
এগিয়ে এসে বসলেন । 

মিঃ মরিস তখন প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন এবং শেষে নিজের 
পকেট হাতড়ে একটা শাদা কাগজ বার করে তাদের সামনে তুলে ধরে 
বললেন ঃ দেখো ! এটা : একটা সাধারণ থাবা । পুরোনো মমি থেকে 
নেওয়। । | 

তিন্নি কাগজখান। মিসেস হোয়াইটের দিকে মেলে ধরলেন । মিসেস, 
হোয়াইট্‌ সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু তার ছেলে সেটা মিঃ 
মরিসের হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল। 

মিঃ হোয়াইট আবার তখনই সেট। ছেলের হাত থেকে নিয়ে নিজে ভাল 
করে পরীক্ষা করতে করতে টেবিলে রেখে বললেন £ এর বিশেষত্বটা কি? 

মিঃ মরিস বললেন £ একজন বৃদ্ধ ফকির এটা আমাকে দিয়ে একটি 
প্রবাদ বাক্যের কথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সত্যিই একজন 
সং ব্যক্তি ছিলের্গ। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন ষে প্রতিটি মানুষ তার 
ভাগ্যের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । যদি কেউ তার ভাগ্যকে কোন কিছু প্রক্রিয়ার 


বানরের থাবা । ভবলু ডবলু জ্যাকবস্‌ ৯৩ 


দ্বারা বদলাবার চেষ্টা করে, তাহলে সে নিজের জীবনে ছুঃখই ডেকে আনে । 
তিনি বলেছিলেন ? তিনজন মানুষ আলদা! আলদা ভাবে তিনটি ইচ্ছা এই 
থাবার কাছে চাইতে পারবে । 

মিঃ মরিস এবারে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন । কিন্তু কেউ কোন 
কথ! বললে না। ঘরে তখন একটা স্তবন্ধত৷ বিরাজ করতে লাগলো । 

একটুক্ষণ পর মিঃ হোয়াইটের ছেলে হারবার্ট একটু ঘ্বুরিয়ে এবং চালাকী 
করে বললো ? তাহলে আপনি আপনার যে কোন তিন্টি ইচ্ছা এই থাবার 
কাছে চাইলেন না কেন? | 

মি; মরিস গম্ভীর ভাবে বললেন ? আমি চেয়েছি । তারপরেই তিনি 
এত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং তার মুখ এত ফ্যাকাশে হয়ে গেল যে, ঘরের 
উপস্থিত সকলে তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না । 

কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো । তারপর মিসেস. হোয়াইট:অত্যান্ত বিনয়ের 
সঙ্গে বললেন £ আপনার বাঞ্ছিত সেই তিনটি ইচ্ছ৷ কি সত্যিই ফলবান 
হয়েছিল | 
£ হা! মিঃ মরিস মুখ দিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করলেন । তিনি হুইস্ষির গ্লাসটা নিজের দীতে জোরে চেপে ধরলেন । 

মিসেস হোয়াইট তখন সাহস পেয়ে আবার বললেন £ আর কেউ কি 
এই থাবার কাছে কোন প্রকার ইচ্ছার কথ প্রকাশ করেছিল ? 

মিঃ মরিস বললেন £ প্রথম বাক্তি এই থাবাঁর কাছে তার তিনটি ইচ্ছার 
কথা প্রকাশ করেছিল । এবং তিনটিই ফলবান হয়েছিল । প্রথম ছুটি 
তিনি কি চেয়েছিলেন আমার জানা নেই। কিন্তু তার তৃতীয় ইচ্ছা! ছিল 
মৃত্যু। এবং সেই কারণেই এই থাবাটি আমার হাতে এসেছে। 

তিনি কথা কয়টি বলে চুপ করে গেলেন। এবং তার বলার ভঙ্গিটি 
এত গম্ভীর ছিল যে, আর কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না । 

ঘরে আবার একটা নীরবতা নেমে এলো । 

শেষে মিঃ হোয়াইট বললেন £ তুমি যদি ভোমার তিনটি ইচ্ছাই পেয়ে 
থাক, তবে এট। অকারণ আর তোমার কাছে রেখেছ কেন ? 


৯৪ তিন দেশের গল্প 


মিঃ মরিস মাথা নেড়ে বললেন £ সখ মেটাবার জন্যে । গ্রে তিনি 
আস্তে আস্তে বললেন ; আমি ভেবেছিলাম এট! বেচে দেব। কিন্ত পরে 
ভেবে দেখলাম, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ এই থাবার ছাপটি 
ইতিমধ্যেই কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে। তাছাড়াও লোকে এটা 
কিনতে চাইবে না। কারণ কিছু লোক ভাববে যে, আমি মিথ্যা একটি গল্প 
বানিয়ে সকলকে বলে বেড়াচ্ছি। আবার কেউ হয়তো তাদের ভাগ্যকে 
আগে যাচাই করে দেখে পরে দাম দিতে চাইবে ৷ স্বতরাং__ 

মিঃ হোয়াইট তখন মি; মরিসের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন ঃ তুমি 
যদি আবার নতুন করে তোমার তিনটি ইচ্ছার কথা জানাও তাহলে 
ফলবে কি? 

; আমি জানি না। কারণ এ প্রশ্মের জবার আমার জান। নেই । তিনি 
কথা বলতে বলতে সেই বানরের থাবার ছাপটি আল্তো ভাবে নিজের 
ছু'আঙ্গুলে ধরে হঠাৎ আগুনে নিক্ষেপ করতে গেলেন । 

মিঃ হোয়াইট এটার জন্যে একটুও প্রপ্তুত ছিলেন না । তার গলা দিয়ে 
একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো । তিনি তার বন্ধুকে থামাতে গেলেন । 
এবং শেষে কেড়ে নিলেন । 
মিঃ মরিস গম্ভীর হয়ে বললেন £ না। না। তুমি ওটাকে গুড়ে যেতে 
দাও । 

মিঃ হোয়াইট বললেন £ তুমি যর্দি এটা আর না রাখতে চাও তবে 
আমাকে দাঁও। 

মিঃ মরিস তখন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন £ না। তোমাকে দেব 
না । আমি এটা আগুনেই ফেলে দেব। তুমি যদি আমার কথা ন] শুনে 
এটা তোমার কাছে রাখ, তবে ভবিষ্যতে এর ফলের জন্যে আমাকে দায়ী 
করতে পারবে না। কাজেই আমি নি তুমি সুস্থ মানুষের মত এটা আগুনে 
ফেলে দাও। | 

মিঃ হোয়াইটগ্বিটি ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন ঃ তুমি এটা নি 
আর কি করবে। এটা আমার কাছে থাক। 


বানরের থাবা । ডবলু ডবলু জ্যাকবস, ৯৫ 


£ বেশ ! কিন্তু ফলাফলের জন্যে আমি দায়ী নই জানবে । তা'হলে তুমি 

এখন ওটাকে তোমার ভাঁন হাতে উঁচু করে তুলে, তোমার ইচ্ছার কথা জোরে 
জোরে বলো । আমর। শুনি । 

মিসেস্‌ হোয়াইট তখন হেসে বললেন £ হ্যা! আরব্য-রজনীর গল্পের 
মত জোরে জোরে বল। যাতে সবাই শুনতে পায়। তিনি কথা শেষ 
করে রাতের খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন । যাবার সময় বললেন £ 
দেখো বাপু, তুমি আবার আমার জন্যে চার জোড়া হাত চেয়ে বোসোন]। 

ঘরের সকলেই হো৷ হো করে হেসে উঠলেন । মিঃ হোয়াইট সেই থাবার 
ছবিটা হাতে নিয়ে তার ইচ্ছার কথা জানাবার জন্টে প্রস্তুত হলেন । 

মিঃ মরিস বললেন £ আমি আশা করি, তুমি স্বাভাবিক কিছু একটা! 
চাইবে । অন্বীভাবিক কিছু চাইবে ন1। | 

মিঃ হোয়াইট হঠাৎ একটা নতুন সিদ্ধান্তে এলেন। তিনি সকলকে 
অবাক করে দিয়ে সেট! নিজের পকেটে রেখে দিলেন । সবাই তার মুখের 
দিকে তাকালেন এবং কিছু" বলতে গেলেন। কিন্ত ঠিক তখনই রাতের 
খাবার আসাতে, সকলে সেই থাবার কথা ভূলে একটি টেবিলে গোল হয়ে বসে 
খেতে শুর করলেন। খাওয়া চলতে লাগলো । সকলেই চুপচাপ । 
অনেকক্ষণ পর মিঃ মরিস অন্য প্রসঙ্গে এলেন। তিনি যুদ্ধের গল্প বলতে 
লাগলেন । সৈনিকদের বীরত্বের গল্প । এবং ভারত অভিযানের গল্প । 
উপস্থিত সকলে মন দিয়ে গল্প শুনতে লাগলেন । 

এই ভাবে রাত বাড়তে লাগলে এবং এক সময় তাদের আহারও শেষ 
হল। মিঃ মরিস শেষ ট্রেনের যাত্রী । তার আর অপেক্ষা করা চলে না॥ 
তিনি সকলের কাছ্ছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ৃ 

হারবার্ট তাকে দরজা পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলো । সে কিন্ত 
থাবাটির কথা ভোলেনি। সে এবারে এগিয়ে এসে বললো; বানরের 
থাবা সম্পর্কে উনি যা বললেন, তা” যদি সত্যি হয় তবে আমরা এটা ভাঙ্গিয়ে 
অন্নেক কিছু করতে পারবো । আচ্ছা বাবা, তুমি কি তাকে এর মূল্য হিসাবে 
কিছু দিয়েছ? হা 8% 7 


৯৬ ভিন দেশের গল্প 


; যৎসামান্য । সে চায় নি। আর্মি তাকে প্রায় জোর করেই দিয়েছি। 
কিন্ত তবুও সে ওটাকে আগুনে ফেলে দেবার জন্যে বাঁর বার চাপ দিচ্ছিলো । 

হারবার্ট হাসতে হাসতে বললে! ; স্বাভাবিক । এখন আমরা ওটা 
দিয়ে শুধু ধনী বা খ্যাতিবান হতে চাইবো না। আমরা আরে! বেশী কিছু 
চাইবো । হারবার্ট বুক ফুলিয়ে বললো £ আমরা রাজা অথবা সম্রাট হতে 
চাঁইবো। তবেই আমরা স্থৃথী হতে পারবো । 

মিঃ হোয়াইট নিজের পকেট থেকে বানরের থাবার ছবিটি বার কর 
আলোতে ধরে বেশ ভাল করে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন । তিনি দেখতে 
দেখতে আপন মনেই বললেন ঃ সত্যি কথা বলতে কি, কী চাইবো সেটা 
আমি নিজেই ভাল করে জানি না। আমার মনে হচ্ছে, আমি যা” চাই তা, 
পেয়ে গেছি। | 

হাঁরবা্ তখন কাছে এসে বললে। £ আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার 
বাকী বাড়ী ভাড়ার টাকাটা দিতে পারলেই খুশি । তাহলে আপাতত তৃমি 
তোমার জন্তে ছুশে! পাউণ্ুই চাও! দেখো কি হন্ন। 

হাঁরবার্টের বাবা সে কথায় খুশি হলেন । তিনি এ ছুশো পাউণ্ড চাইবার, 
জন্যে প্রস্তুত হলেন । হারবার্ট তার প্রস্ততি পৰ দেখে মায়ের দ্রিকে 
তাকালো এবং আনন্দে পিয়ানোর কাছে বসে একটি হ্থন্দর স্থর বাজাতে 
লাগলো । 

হারবার্টের বাবা তখন বানরের থাবার ছবিটি ডান হাতের ছু, আঙ্গুলে 
ভুলে ধরে স্প এবং জোর গলায় বলতে লাগলেন £ আমি ছু'শো পাটগ 
পেতে ইচ্ছা করি । | | 

হারবার্টের পিয়ানোর স্থুর এবং পিতার ইচ্ছার ধ্বনি এক হয়ে কিছুক্ষণ 
এ ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো । কিন্তু তারপরেই মিঃ হোয়াইটের আর্ত 
চিৎকার এ ঘরে একটা বেস্থরো৷ আওয়াজ তুললো । 

হারবাঠি এবং তার মা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ছুটে গেলেন । মিঃ হোয়াইট 
বললেন ঃ আমি স্কখনি আমার ইচ্ছার কথা জোরে জোরে বলেছি, তখনই 
মনেপ্তল একটা সাপ যেন আমার সমস্ত হাতে বিষ ঢেলে দিল। 


বানরের থাবা । ডবলু ডবলু জ্যাকবস্ ৯৭ 


হারবার্ট তার মায়ের দিকে তাকালো । ম৷ তীর স্বামীর হাত ধরে একটি 
চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ৷ মিঃ হোয়াইটের সুস্থ হ'তে একটু সময় লাগলো। 
তিনি সুস্থ হ'তে, হারবার্ট বললো £ আমি কিন্তু এ ঘরে কোথাও টাক। দেখতে 
পাচ্ছি না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমরা আদৌ টাকা দেখতে 
'পাব না। এটা স্রেফ. একটা বুজরুকী । | 
মিসেস হোয়াইট বললেন £ তুমি যে ব্যাথাঁটা অনুভব করলে, আমার 
মনে হয় ওট1 তোমার মানসিক ছুবলতা। | ্ 
মিঃ হোয়াইট বললেন £ তা” হতে পারে । কিন্তু তবুও আমি বলৰে। 
যে ওটা আমাকে বেশ নাড়া! দিয়ে গেছে । আমিবেশ বড় রকমের একটা 
ধাকা খেয়েছি । 
তারা তিনজন চুপচাপ বসে রইলেন। কোন কথা বললেন না। বাইরে 
বাতাসের শব্দ আরো জোরে শোনা যেতে লাগলে।। এমন সময় হঠাৎ 
দোতালার দরজায় ধাক। দেবার শব্দ পাওয়া গেল ৷ বুদ্ধ মিঃ হোয়াইট আবার 
নতুন কোন বিপদের আশঙ্কায় ওপরের দিকে তাঁকালেন। তারপর সব 
চুপচাপ । আর কোন শব্দ বা আওয়াজ শোনা গেল না। ধীরে ধীরে 
৷ একট। অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো । তারা অনেকক্ষণ ওখানে বসে থেকে 
নিজেদের ঘরে শুতে চলে গেলেন। 
হারবাট শুতে যাবার আগে, তার বাবা এবং মাকে বললোঃ আশা! 
করি তোমাদের বিছানার ঠিক মাঝখানে একটা বড় বাগে বাধা এ টাকাট। 
দেখতে পাবে । সে কথার জবাবে ওর বাবা-মা কোন কথাই বললেন না৷ 
মিঃ হোয়াইটুকে কেমন যেন বিষন্ন দেখাতে লাগলো । তিনি নিজের ঘরে 
শুতে চলে গেলেন । 


/। 
. 


পরের দিন সকালে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়, নীচের বসবার ঘরখান। 
ভ'রে গিয়েছে। প্রাতঃরাসের টেবিলে বসে হারবার্ট গত রাতের কথা ভেবে 
নিজেই আপন মনে হেসে উঠলে! । সকালের উজ্জল আলো এবং টাটকা 
বাতাস, গত রাতের গুমোট এবং ক্লান্ত বাতাসকে বার করে দিল। তারা বেশ 


৯৮ ভিন দেশের গল্প 


সতেজ এবং সহজ হয়ে উঠলেন । টেবিলে পড়ে থাক! বানরের সেই নোংরা 
থাবার ছবিটি এখন বাতাসে উডে গিয়ে মেঝেতে অনাদরে গড়াগড়ি খেতে 
লাগলো । যার ওপরে আর কারো সতাই কোন বিশ্বাস ছিল না। 

খাবার টেবিলে প্রথম মুখ খুললেন মিসেস্‌ হোয়াইট, তিনি বললেন £ঃ 
আমার মনে হয় সমস্ত সৈনিকেরাই এক রকম। এবং একই কথা বলে। 
গতকাল তোমার বন্ধু মরিসের কথাগুলো! আমাদের শোনাই উচিত হয়নি । 
আমার এখন মনে হচ্ছে আজকের দিনে চাইলেই সব জিনিষ পাওয়া যায় 
না। অকারণ ছুশো পাউণ্ড আমাদের হাতে আসবে কেন? | 

হারবাট মায়ের কথা শুনে বেশ ঠাট্টা করে বললো £ তুমি চিন্তা কোরো 
না মা । টাকাটা হয়তো আকাশ থেকেও আমাদের মাথায় এসে পড়তে পারে । 

মিঃ হোয়াইট, ছেলের কথা শুনে বললেন ঃ মরিস বলেছিল যে এই ঘটনা 
খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে । এবং আমরা যদি ইচ্ছা করি, তবে এই 
ঘটনা আবার কোন পারস্পরিক ঘটনার কারণও নির্দেশ করতে পারে । 

হারবার্ট তার প্রাতঃরাশ শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললো £ 
যাই হোক আমি ফিরে না আসা পরস্ত তোমর! টাকাটা ভাঙিও না । 

ছেলের কথ শুনে মিসেস্‌ হোয়াইট জোরে হেসে উঠলেন । তিনি ছেলের . 
সঙ্গে ঘরের দরজা পেরিয়ে সামনের পথটুকু পর্যন্ত গেলেন এবং আবার 
ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন । মিঃ হোয়াইটের মুখের ভাব দেখে মনে 
হল, তিনি টাকাটা পাবেন বলে এখনো আশা করছেন । এমন সময় দরজায় 
পোষ্টম্যানকে দেখে মিসেস্‌ হোয়াইট. ছুটে গেলেন। পোষ্টম্যান তার হাতে 
একটি খাম ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। তিনি খুলে দেখলেন, সেট একট! 
দজি-দোকানের বিল। অর্থাৎ দর্জি-দোকানের মালিক তাঁর প্রাপ্য টাক! চেয়ে 
পাঠিয়েছে । তিনি মনে একটু হতাশ হলেন । 

এই ভাবে.সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো ৷ মিসেস্‌ হোঁয়াইটের মনে ধীরে 

ধীরে একটা ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে মিঃ মরিস, তাদের ভাল হোক 
এটা নিশ্চয়ই চ্গইবেন না । কারণ তিনি শোষক শ্রেণীর লোক । গরীবের 
খে দুঃখী হওয়া বা অনুভূতিশীল হওয়া তার স্বভাবের বাইরে। স্থৃতরাং ১ 


প্স্ 


বানরের থাবা । ডবলু ডবলু জ্যাকবসূ্‌ ৯৯ 


তিনি যখন টাক! পাবার একটা স্ৃত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, তখন সেটা কাধকরী 
না হওয়াই স্বাভাবিক । তবুও মানুষ আশাবাদী । সেই কারণে তিনি. 
সারাদিন এঁ টাকাটা! পাবার আশায় রইলেন । 

ছুপুরে খাবার টেবিলে বসে মিসেস্‌ হোয়াইট তার স্বামীকে বললেন £ 
আমরা কিছু টাক! পাবার আশ। করতে গিয়ে দজির বিল পেলাম । অর্থাৎ 
আমাদের কিছু দিতে হবে। হারবাট বাড়ী ফিরে এসে এ কথা শুনলে 
হাসবে এবং নিশ্চয়ই কিছু হাসির কথা বলবে । 

মিঃ হোয়াইট্‌ স্ত্রীর কথা শুনে মুখ থেকে বিয়ারের গ্লাসট। নামিয়ে নিয়ে 
বললেন ঃ কিন্তু আমি যখন আমার ইচ্ছাটা জোরে জোরে বলছিলাম, তখন 
কিছু একটা জিনিষ, সেটা সত্যিকারের কি আমি জানি না, আমার হাত 
বেয়ে নেমে গেল। একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। যে কথ! 
আমি আগেও বলেছি । এবং সেটাই আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে । 

মিসেস্‌ হোয়াইট আস্তে আস্তে বললেন £ আমার মনে হয় ওটা, তোমার 
একটা মানসিক দুর্বলতা । অথবা ভ্রান্তি ও বলতে পার। আমার: কিন্তু 
বার বার এ কথাই মনে হচ্ছে । নি 

মিঃ হোয়াইট বললেন ; না। না। এটা আমার কোন মানসিক : 
দুর্বলতা! ব। ভ্রান্তি নয়। এটা একটা ঘটনা । আমি যখন হাতটা-__ | 

কথা বলতে বলতে মি; হোয়াইট, বুঝলেন যে, তীর স্ত্রী অন্যমনক্ষ হয়ে 
পড়েছে। তখন তিনি তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন £ কী ব্যাপার? 

মিসেস. হোয়াইট সে কথার কোন জবাব দিলেন না । তিনি তখন বাইরে 


তাকিয়ে একটি লোককে ভাল করে লক্ষ্য করছিলেন । যাঁর চলাফেরার মধ্যে 


যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ছিল । কেননা, লোকটা! বাড়ীতে ঢুকবে কি ঢুকবে না, 
সেটা ঠিক করতে না৷ পেরে বারবার দরজার দিকে এগিয়ে এসে আবার. 
পিছিয়ে যাচ্ছে। রি 

মিসেস্‌ হোয়াইটের মাথায় তখন সেই ছু'শো পাউও পারের 
কথাটা বার বার ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো । তিনি এবারে আবার নতুন 
করে আশানিত হলেন১ ভাবলেন, ষদি কপালে লেগে যায়। সেইজন্যে 


১০৩ ভিন দোশের গল্প 


তিনি বিশেষ নজর দিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য 
করে দেখলেন, লোকটা স্থন্দর পোবাকে সজ্জিত এবং সিক্ষের একটা ঝকঝকে 
টুপি পরা। লোকটা তিনবার বাড়ীর গেটের সামনে এসে দীড়ালো । 
একটু চিন্তা করলো এবং তিনবারই পিছিয়ে গেল। চতুর্থবারে সে তার 
হাতট! দরজার ওপর রাখলো এবং হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা খুলে বাগানের 
পথটুকু জোরে জোরে হেঁটে আসতে লাগলো । মিসেস্‌ সেটা দেখে দরজার 
কাছে এগিয়ে এলেন । এবং আগন্তককে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে 
এলেন । আগন্তক ভেতরে এসে মিসেস্‌ হোয়াইটের দিকে ভাল করে 
তাকালেন এবং ঘরখান। ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিঃ হোয়াইটের দিকে 
নজর রাখলেন । মিসেস হোয়াইট তাকে বসতে অনুরোধ করলেন । লোকটি 
কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ দাড়িয়ে রইলো । এবং বেশ কিছুক্ষণ 
নীরবতার পর বললোঃ আমি “ম এাঁওড ৪৮৪ কো?” থেকে আসছি । 
তীর! আমাকে পাঠিয়েছেন । | 

কথা শুনে মিসেস. হোয়াইট. এক নিশ্বীসে বললেন £ কে? কীজন্যে? 
সেখানে কি কিছু ঘটেছে? হারবাটের কি কিছু হয়েছে? কী হয়েছে 
আপনি বলুন । : 

মিঃ হোয়াইট তখন উর স্ত্রীর মানসিক অবস্থা! বুঝতে পেরে আগন্তককে 
বললেন, ইনি হারবাটের মা। আপনি স্স্থ হয়ে বসে বাপারটা ভাল করে 
খুলে বলুন। ছু'কথায় শেব করে দেবেন না। আমি জানি আপনি অশুভ 
কোন সংবাদ বহন করে আনেন নি । 

আগন্ধক বললেন £ আমি দুঃখিত । 

মিসেস, হোয়াইট বললেন £ আমার ছেলে কী কোন আঘ্বাত পেয়েছে ? 
) আগন্তক ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন; গুরুতর আঘাত। পরে তিনি 
ধারে ধীরে বললেন £ তবে সে কোন বাথা অনুভব করে নি। . | 

মিসেস, হোয়াইট তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেন 2. 
ভগৃবানকে ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ । 

"তিনি শেষ বারের মত “ধন্যবাদ” কথাটা বলবার সময়, “তীর ্াধী এবং 


কি 


বানরের থাবা । ডবলু ডবলু জ্যাকবস, ১০১. 


_ আগন্তকের মুখের দিকে তাকিয়ে আসল সত্য বুঝতে পারলেন। আগন্তকের 


কথার মর্ম উপলব্ধি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। 
তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো । হাত-পা কাপতে লাগলো । তিনি কাপতে, 
কাপতে তার হাতটা স্বামীর গায়ে রেখে বসে পড়লেন । কোন কথা বলতে, 


* পারলেন না। 


সমস্ত ঘরে একট। নিস্তব্ধতা নেমে এলো । ্‌ 

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগন্তক সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে নীচু গলায় বললো! £ 
হারবার্ট একট। বিরাট যন্ত্রে আটকে গিয়েছিল । 

মিঃ হোয়াইট চোখ তুলে বললেন £ মেসিনে আটকে গিয়েছিল? 

£ স্থা! 

মিঃ হোয়াইট, তখন জানলা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন 
এবং স্ত্রীর হাতখানা! নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মৃছু যুছু চাপ দিচ্ছিলেন । 
চল্লিশ বছর আগে বিবাহের প্রথম জীবনে যা" তিনি করেছেন । কিন্ত এখন 
স্ত্রীর হাতে মৃছু চাপ দিয়ে নিজের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করছিলেন এবং মনে 
সাহস ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন । শেষে তিনি আগন্তকের দিকে 
মুখ ফিরিয়ে বললেন £ আমাদের একমাত্র ছেলে । কাজেই সহা করা কঠিন । 

আগন্তক আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাড়ালো । 
এবং গলাটা ভাল করে পরিষ্কার করে বললো ; আপনাদের এই বিরাট 
ক্ষতির জন্যে কোম্পানি আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েছেন । আপনারা 
নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমি আমার কোম্পানির আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র এবং 
তাদের হুকুম তামিল করতেই এখানে এসেছি । আমি নিরুপায়। 

আগন্তকের এই কথার, কেউ কোন জবাব দিল না। মিসেস হোয়াইটের- 
চোখ ফ্যাকাসে । করুণ। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে 
বসে। মিঃ হোয়াইটের তখন তার বন্ধু মরিসের প্রথম ইচ্ছার কথা মনে 
পড়লো! । বানরের থাবার গল্প বলতে গিয়ে সে যা বলেছিল । | 

আগন্তক পুনরায় বললো £ আমাদের কোম্পানি বলে পাঠিয়েছেন যে, 
তার আর কোন দায়িত্ব দাবী করছেন না। কোন খণ ও স্বীকার করছেন 


১০২ ভিন দেশের গল্প 


না। উপরন্ত আপনাদের, পুত্রের কৃত-কর্মের জন্যে কোম্পানি ক্ষতি স্বরূপ 
কিছু সাহায্য দিতে চায়। 

মিঃ হোয়াইট বললেন ; কত? 

£ ছু'শেো। পাউগু । 

মিসেস্‌ হোয়াইটের মুখটা অসাড় হয়ে এলো। মিঃ হোয়াইট. একটা . 
শুকনো হাসি হেসে উঠে দীড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন । 


বাড়ী থেকে ছু'মাইল দূরে একটা নতুন গোরস্থানে মিঃ হোয়াইট, এবং তার 
স্ত্রী তাদের একমাত্র পুত্রকে কবর দিলেন । এবং অত্যন্ত ধীর পায়ে বাড়ী 
ফিরে এলেন । বাড়ীতে একটা নীরবতা নেমে এলো । একটা শোকাচ্ছন্নত৷ 
এঁ বাড়ীটাকে দীর্ঘদিন ঘিরে থাকলে! । এই ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটলো 
যে তার! প্রথমে ভাল করে উপলব্ধি করতে পারলেন না। ভাবতে পারলেন 
না যে তাদের জীবনে কি ঘটলো । যতদিন যেতে লাগলো, তত যেন সেই 
ছুঃখের ভার, তাদের স্থায়ীভাবে ঘিরে ধরতে লাগলো । এবং একটা 
উদাসীনতা ও ভগ্নহথদয় করে তুলতে লাগলো । এখন তাঁর! দু'জনে একই 
ঘরে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকেন । কিন্তু কোন কথা বলতে পারেন 
না। তীার। জানেন যে আর বলবার মত কিছু নেই। একটা দীর্ঘ ক্লান্তিতে 
তাদের দিন কাটতে লাগলো । 

ছেলের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে একদিন অনেক রাত্রে একটা চাপ। 
কান্নার আওয়াজে বৃদ্ধ হোয়াইটের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন যে তার 
স্ত্রী বিছানায় নেই। ঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার । তিনি এ অন্ধকারে কান্নার 
আওয়াজট। বৌঝব'র চেষ্টা করতে লাগলেন । শেষে বুঝলেন যে চাপ। 
কান্নার আওয়াজটা সামনের এ জানালার কাছ থেকেই আসছে । তার 
স্ত্রী একাকী ওখানে দাড়িয়ে । তিনি বিছানায় উঠে বসে স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা 
অনুভব করে কাছে ডাকলেন। তার স্ত্রী তখনও জানালায় ছাড়িয়ে চাপা 
কান্নায় ভরিয়ে দ্ব্িতি লাগলেন । মিঃ হোয়াইট. বললেন £ এদিকে এসো । . 
ন্বোমার ঠাণ্ডা লাগবে । রা 


বানরের থাবা | ডবলু ডবলু জ্যাকবস, ১০৩ 


স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী জোরে কেঁদে উঠে বললেন £ বাইরে আমার 
ছেলের আরো বেশী ঠাণ্ডা লাগছে । 

কথা বলতে বলতে মিসেস্‌ হোয়াইট আরে। জোরে কাদতে লাগলেন এবং 
তার ছু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল পরতে লাগলো । তিনি এ জানালায় 
" একভাবে দাড়িয়ে রইলেন । 

মিঃ হোয়াইটের চোখে তখনো ঘুম জড়িয়ে । তিনি আরো দু'একবার স্ত্রীকে 
ডেকে কাছে আনবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষে নিজেই বিছানায় 
আশ্রয় নিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন । কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তীর স্ত্রী 
একটা অদ্ভুত ধরণের কান্নার আওয়াজে তিনি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলেন । 

তীর স্ত্রী পাগলের মত তার কাছে ছুটে এসে বললেন £ সেই বানরের 
থাবা? সেই বানরের থাবার ছাপটা কোথায়? 

মি; হোয়াইট অত্যন্ত অবাক এবং উতকণ্ঠিত হয়ে গুশ্ন করলেন কেন? 
কী হয়েছে? 

£ আমি ওটা চাই। তুমি,ওটা নষ্ট করে ফেলনি ত? 

;? না। ওটা আমাদের বসবার ঘরের ব্রাকেটে- ঝোলান আছে। 
কিন্ত কেন? 

মিসেস্‌ হোয়াইট, কাদতে কীদতে বললেন ; ওটার কথা আমার এই মাত্র 
মনে পডলো৷। আমার কেন যে আগে মনে পড়ে নি। তোমারও তো 
মনে পড়তে পারতো ? 

কিন্তু ওটা দিয়ে কি হবে? মিঃ হোয়াইট বিন্ময়ে প্রশ্ন করলেন । 

মিসেস. হোয়াইট, বললেন £ আরো দু'টো ইচ্ছার কথা আমর! জানাতে 
পারি। আমাদের আরো ছু'টো ইচ্ছা পাওনা! আছে । আমরা! একটি মাত্র 
পেয়েছি। 

£ কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট নয়? 

£ না। আমাদের আরো একটি ইচ্ছা চাইতে হবে। ওঠো! ওঠো! 
তাড়াতাড়ি নীচে চলো'। এবারে চাইবে, আমাদের ছেলে যেন আবার 


১০৪ ভিন দেশের গল্প 


মিঃ হোয়াইট, তার বিছানায় উঠে বসে, গায়ের চাদরটা হাটু পথন্ত 
নামীতে নামাতে বললেন £ তুমি কি পাগল হলে? 

£ না। না। তুমি ওঠো । তুমি তাড়াতাড়ি ওঠো । আমার একমাত্র 
ছেলে _ | 

মিঃ হোয়াইট, বিছ্বান। থেকে উঠে দেশলাই জ্বেলে একটি বাতি ধরালেন । 
তারপর নরম গলায় বললেন £ এখন যাঁও। শুয়ে পড়। তুমি কি চাইছে 
তা” তুমি নিজেই জানো না। 

বৃদ্ধা মহিলা কাপতে কাপতে বললেন ; আমাদের প্রথম ইচ্ছার ফল 
ফলেছে। তাহলে দ্বিতীয়টি কেন ফলবে না। ্‌ 

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথা শুনে আপন মনে বিড় বিড় করে বললেন ; ওটা 
একটা পারস্পারিক ঘটন।। হঠাৎ ঘটে গেছে । 

£ না। না। তুমি চলো । তুমি আবার চাইবে । ভদ্রমহিলা এবারে 
যেন বেশ জোরের সঙ্গেই কথাট! বললেন । এবং স্বামীকে টানতে টানতে 
দরজ] পর্বস্ত নিয়ে এলেন। ৃ 

স্বামী বেচারা আর কি করবেন। তিনি এ অন্ধকার সিড়ি হাতড়ে 
হাতুড়ে নীচের ঘরে এলেন এবং একটা ঢাকনার সামনে এসে দাড়ালেন । 
ওখানেই বানরের থাবার ছাপটি রাখা ছিল। তিনি সামনে এসে দ্াড়াতেই 
তার ছেলের সেই রক্তাক্ত দেহটির কথা মনে পড়ে গেল । ভয়ে তিনি শিউরে 
উঠলেন । তীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলে । তিনি তাড়াতাড়ি ওটা! 
হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দরজা ভূল করলেন । পরে বেশ 
কয়েকটা চেয়ার-টেবিল ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ঘর ছেড়ে একটা টানা বারান্দায় 
এসে দীড়ালেন। বারান্দাটা ভয়ানক অন্ধকার । তিনি সেই অশুভ একটা 
জিনিষ হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ করে করে ওপরের ঘরে এলেন । 

ওপরের ঘরে এসে দীড়াতেই, প্রথম তাঁর স্ত্রীর দিকে নজর পড়লো । 
তিনি দেখলেন তীর স্ত্রী কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক চোখে তার দিকে 
তাকিয়ে । যে চেখে নতুন এক আশার আলো জ্বলছে । কর | 
তীক্ষ স্ত্রীকে দেখে ভয় পেলেন । 


বানরের থাবা । ডবলু ডবলু জ্যাকবস, ১ ছটা 


তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাঁকাতেই স্ত্রী জোর গলায় বললেন ; নাও। 
চাঁও। 

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর আস্তে আন্তে বলালেন 2 
আমাদের এই চাঁওয়াটা খুবই অন্যায় হবে । বোকামীও হতে পারে । মানে, 
আমর! আবার নতুন কোন বিপদেও পড়ে যেতে পারি। 

£ না। না। তুমিচাও। আমি বলি তুমি চাও। ভদ্রমহিল! 
শেষবারে আরো জোর দিয়ে কথাটা বললেন । 

ভদ্রলোক তখন আর কোন উপায় না দেখে, অসহায়ের মত তার ডান 
হাতট! ওপরের দিকে তুলে বললেন £ আমাদের ছেলে যেন আবার বেঁচে 
ওঠে । এটাই এখন আমাদের ইচ্ছ। | 

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে এ কাগজখান। নীচে পড়ে 
গেল। তিনি সেটার দিকে একবার তাকালেন । এবং কীপতে কাপতে 
একটা চেয়ারে বসে পড়লেন । তীর স্ত্রী সামনের জানালায় ছাড়িয়ে অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । তীর দৃঢ়, বিশ্বাস এখনি শুভ কিছু একটা ঘটবে । এবং 
তাঁর ইচ্ছা! ফলবতী হবার আভাষ তিনি পাবেন । 

ধীরে ধীরে ঘরের বাতিট' নিভু নিতৃ হয়ে এলো । তাদের ছায়াগুলো 
লম্বা হয়ে দেওয়ালে পড়তে পড়তে শেষে সরে গেল । বাতিটা নিভে গেল, 
এবং ঘর অন্ধকার হয়ে গেল । 

ভদ্রলোক ভাবলেন যাক ! বাঁচা গেল। এ কাগজখানার আর কোন 
শক্তি নেই। এখন আমাদের ইচ্ছা আর কাধাকরী হবে না। তিনি, 
নিশ্চিন্ত মনে গুটি গুটি নিজের বিছ্বানায় এসে বসলেন । কিছুক্ষণ পর 
তার স্ত্রীও আর কোন কথা না বলে অতান্ত ধীর পায়ে তার পাশে এসে 
বসলেন । তখন দু'জনেই নীরব । কারো মুখে কোন কথা নেই। 
নিস্তব্ধ ঘরখানায় শুধু দেওয়াল-খড়ির টিক্‌ টিক শব্দটা কানে বাজতে 
লাগলো। . রি 

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধো কাটলো । হঠাৎ একটা ইদুর এ নীরবতার 

মধ্যে একটা ছোট্ট শষ তুলে দেওয়ালের আশ-পাশ দিয়ে চলে গেল) 


০৩৬ ভিন দেশের গল্প 


অনেকক্ষণ বসে থাকার পর, ভদ্রলোকের সাহস একটু বাড়লো। তিনি 
একটি দ্রেশলাই জেলে সেই আলোতে পথ করে করে আরেকটা বাতি 
আনবার জন্যে নীচে গেলেন । 
সিড়ি দিয়ে নামতেই দেশ লাইটা হঠাৎ নিভে গেল। তিনি সেই 
অন্ধকারে আবার একটা দেশলাই ভ্বালাবার চেষ্ট করতে লাগলেন । এবং 
ঠিক সেই মুনুর্তেই বাইরে দরজায় কড়া নাঁড়ার শব্দ শোন! গেল। 
শব্দটা কানে আসতেই তার হাত থেকে দেশ. লাই-এর বাঝ্সটা নীচে পড়ে 
গেল। তিনিস্থির হয়ে দাড়ালেন । তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো । 
তিনি আবার কড়া নাড়ার শব্দ পেলেন এবং ভয়ে এক দৌড়ে ওপরে এসে 
দরজাটা বন্ধ করে দিলেন | শব্দট তৃতীয় বারে সমস্ত বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়লো! । 
ভদ্রমহিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন £ ওটা কিসের শব্দ? 
£ ইছুরের ৷ ভদ্রলোক কীপা গলায় বললেন : ইছুরের। সি'ড়ির 
মুখে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। 
ভদ্রমহিলা বিছানায় বসে শব্দটা শুনতে লাগলেন । শেষবারের মত এ 
শবটা জোরে জোরে সার! বাড়ীতে ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো । 
মিসেস্‌ হোয়াইট লাফিয়ে উঠে বললেন ঃ হারবার্ট ! এ যে হারবার্ট ! 
তিনি দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন ৷ কিন্তু তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
ধরে ফেলে বললেন £ কোথায় যাচ্ছ ? | 
আমার ছেলে । আমার হারবার্ট এসেছে। তিনি কান্গায় 
ভেঙ্গে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, আমাকে বাধা দিও না। আমাকে 
যেতে দাঁও। যেতে দাও। তিনি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্ট! করতে 
লাগলেন । আমি দরজা খুলবোই । 
ভদ্রলোক কাপতে কাঁপতে বললেন £ ভগবানের দোহাই। তুমি দরজা! 
খুলো না। | 
১. তুমি তোমার নিজের ছেলেকে ভয় পাচ্ছ? আমাকে ছেড়ে দাও। 
ভদ্রমহিল চিৎকাক্চু করে বললেন £ হারবার্ট আমি আসছি। আমি আসছি। 
আবার কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এবারে প্রচণ্ড জোরে। 


বানরের থাবা । ভবলু ডভবলু জ্যাকবস, ১০৭ 


বৃদ্ধা মহিলা! জোর করে স্বামীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে 
গেলেন। ভদ্রলোক ও পিছু পিছু দৌড়োলেন। স্ত্রীকে বার বার নিরস্ত 
করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ। বৃদ্ধ মহিলা! স্বামীর 
কথা ন] শুনে, ছুটে সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতে লাগলেন । | 

ভদ্রলোক সিড়ির মুখে দীড়িয়ে শুনতে পেলেন, তীর স্ত্রী ঝোলান কোটের 
পকেট থেকে চাবিটা বার করে তাকে ডাকছেন ঃ তাড়াতাড়ি এসো। 
তালাট। ওপরে । আমি খুলতে পারবো ন।। 
মিসেস্‌ হোয়াইট হাপাছিলেন। তাঁর কস্বর ভয়ানক ক্লাস্তিকর মনে 
হচ্ছিলো । ভদ্রলোকের মাথায় তখন হঠাৎ বানরের থাবার কথাটা এসে 
গেল। তিনি তীর স্ত্রীর কথায় কান ন1 দিয়ে, এ ঘরের মধোো বানরের থাবার 
ছবিট! হন্যে হয়ে খুজতে লাগলেন । তিনি ভাবলেন বাতাসে ওটা বাইরে 
চলে গিয়ে না থাকে । ওটা ঠিক এই মুহুর্তে তার একান্ত প্রয়োজন । 

বাইরে আবার কড়া নাড়ায় শব্দ পাওয়! গেল. তার স্ত্রী একটি চেয়ার 
টানতে টানতে এ দরজার কাঁছে নিয়ে গিয়ে, তারই সাহায্যে তালা খোলার 
চেষ্টা করছিলেন | 

কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনি, তিনি বানরের থাবার ছাপট। হাতের সামনে 
পেয়ে গেলেন। তিনি সেটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বীসে তার 
তৃতীয় এবং শেষ ইচ্ছাটি জ্ঞাপন করে নিশ্চিন্ত হলেন । অর্থাৎ তিনি তার 
শেষ ইচ্ছাটি চাইলেন | 

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে কড়া নাডার শব্দ থেমে গেল। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি 
তখনো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো ৷ তার স্ত্রী অনেক কষ্টে বাইরের দরজ। 
খুললেন ৷ একটা ঠাণ্ডা দমকা! হাঁওয়। সেই ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সি'ড়ি 
পধন্ত এগিয়ে গেল। বাইরে ফাকা অন্ধকার । তিনি তার স্ত্রীকে গভীর 
হতাশায় এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখলেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখে তিনি 
বুকে সাহস পেয়ে তার স্ত্রীর পাশে এসে দাড়ালেন । মিসেস্‌ হোয়াইট 
ৰাইরেটা ভাল করে দেখে, ছুটে বাগানের গেট, পর্যন্ত এলেন। দেখা গেল, 
'রাস্তার আলোটি নিভু নিভু হয়ে ভ্বলছে। রাস্তা শূন্য । সেখানে কেউ নেই। 


জেমস ফেনীমার কুপার 


[ জেমল্‌ ফেনীমোর কুপারের জন্ম ১৭৮৯ খুষ্টাবধে এবং মৃত্যু ১৮৫১ খুষ্টাবধে। কুপশবঃ 
বখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মাফিনী সাহিত্য বলে তেমন কিছু ছিল না। সেই 
সময় তিনি এবং আরো কয়েকজন,লেখক মাকিনী সাহিত্যের ভাবন! গড়ে তোলেন । 

কুপার অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে ষে সব বইতে তিনি 
রেড-ইপ্ডিয়ান ও নাবিকদের জীবন যাত্রার কথা প্রকাশ করেছেন, সেই বই গুলোই 
জননমাজে আজে! আদৃত হয়ে আছে । “দি লাষ্ট অব দি মোহি কান্স" কুপাবরের সব চেয়ে 
জনপ্রিয় বই । এটি প্রকাশিত্‌ হয় ১৮২৬ খুষ্টাব্ে। এই পুস্তকেও তিনি রেড-ইগ্ডিয়ান 

ও শ্বেতকায়দের যুদ্ধের কথা স্থন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । এই সব পুস্তক পাঠ করলে 
বোঝাযায় যে, তিনি আমেরিকার আদিবাসীদের প্রন্তি সহান্তভৃতি সম্পন্ন ও দরদী 
ছিলেন । ] 


:. জেমস ফেনীমোর কুপার | েভ-ইগিমানাদর প্রতাশাধ 


জেনারেল ওয়ের, সামনের কাগজখানা সই করে উঠে দাড়ালেন । যে 
কাগজখান। তিনি সই করলেন, সেটা তরুণ ইংরেজ ডানকান হেওয়ার্ডের 
বিদায় পত্র । তিনি এ বাহিনীর মেজর । এবং আজকে বিদায় নিচ্ছেন । 

তার পাশেই দু'জন তরুণী, কোর! এবং আযালিস্‌ নতমুখে দাড়িয়ে । 
এর! কর্ণেল. মনরোর ছুই কন্তা। এরা মেজর হেওয়ার্ডের সঙ্গে উইলিয়াম 
হেনরির ফোর্টে যাবে । সেইজন্যে জেনারেলের কাছে এরাও শেষ বিদায়ের 
জন্যে দাড়িয়ে । উইলিয়াম হেরি বর্তমান দায়িতে আছেন কর্ণেল 
মনরো। 

শেষ বিদায়ের পত্রখান্নী, 'ডানকান হেওয়ার্ডের হাতে দিয়ে, জেনারেল 
ওয়ের গম্ভীর হয়ে বললেন £ মেজর হেওয়ার্ড ! কর্ণেল মনরোর কাছে তার, 
ছুই কন্যাকে পৌছে দেবার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হল। খুব সাবধানে 
পথ *্চলবেন । এখানে ০৮ পথ কি পরিমান ভয়াবহ, সেটা আপনি 
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জানেন । এই ভীষণ পথ পার করে আপনি ওদের নিয়ে যেতে পারবেন, সে 
বিশ্বাস আমার আছেঁ। সেইজন্তে এ দায়িহ আমি আপনাকে দিয়েছি। 
যদি সম্ভব হয় তবে তাড়াতাড়ি ওদের কর্ণেল মনরোর কাছে পৌঁছে দেবেন। 
কারণ কর্ণেল মনরো এদের জন্তে খুবই চিন্তিত আছেন । আপনি আমার 
কথার গুরুত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন । এর বেশী আমার বলবার 
আর কিছু নেই 

মেজর হেওয়ার্ড জেনারেল ওয়েবের কথাগুলো ভাঁলকরে শুনে বললেন £ 
আমার ওপর আপনি বিশ্বীস রাখতে পারেন । পথে যত বিপদই আসক, 
আমি আমার জীবন দিয়ে ওদের রক্ষা করাবে! এবং কর্ণেলের কাছে পৌছে দেব। 

এরপর মেজর হেওয়ার্ড জেনারেল, ওয়েবের কাছে বিদায় নিলেন এবং 
তিনজন তিনটে ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করলেন । 

এদের যাত্রার আগে এক ফৌজী বাহিনীও যাত্রা করলো । তাদের 
যাত্রাপথ ও উইলিয়াম হেনরি ফোর্টে। এ'রা যাবেন বড রাস্তা ধরে ঘুর 
পাথে। কিন্তু মেজর হেওয়ার্ড বনের মধো দিয়ে সোজা পথে ওদের নিয়ে 
যেতে চাইছেন । তার কারণ কর্ণেল মনরোর কন্যাদের তাড়াতাড়ি তার 
কাছে পৌছে দিতে চান। উপরন্থ পথের ধুলোবালি এবং পরিশ্রমটাও 
কম। মেয়েদের পক্ষে সমা করা সহজ.হবে ৷ সেইজন্যে তিনি ঠিক করেছেন 
যে, অকারণ ঘুর পথে ন। গিয়ে, সোজা পথ ধরেই যাবেন ৷ যদিও বনের 
মধো পথ চলার তেমন ভাল রাস্তা নেই। এবং তিনি এ পথটাও ভাল 
চেনেন না । 

কিন্তু তারজন্যে ভাবনার কিছু আছেঞ্বলে তিনি মনে করেন না। 
কারণ উইলিয়াম হেনরি ফোর্ট থেকে যিনি এসেছেন, তিনি এ পথের সব. 
কিছুই জানেন । তিনি একজন্‌ রেড-ইগ্ডিয়ার্ন সংবাদ বাহক। তিনি মেজর 
হেওয়ার্ডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন । মেজর হেওয়ার্ড 
ভাল করেই জানেন যে, এই সব রেড-ইগ্ডিয়ান সংবাদ বাহকেরা এ বনপথ 
এবং জঙ্গলের পথ-ঘাট সব কিছুই জানেন। স্বতরাং ভয়ের আর কোন 
কারণ থাকতে পানর না। তিনি শুনেছেন যে, এ বনপথে একটি ছোট্র 
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নিরাপদ ভাল রাস্তা আছে। সে পথে বিপদের কোন সম্ভাবন। নেই। সংবাদ- 
বাহকটি সেই পথ ধরেই তাকে এবং কর্ণেল মনরোর কন্যাদের নিয়ে যাবেন । 

যে রেড-ইপ্ডিয়ান সংবাঁদ বাহকটি তাদের পখ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, তার 
নাম ম্যাগুয়া। তার শরীর দেখলে কোন মানুষের বলে মনে হয় না: 
মনে হয় যেন পাথরে খোদাই করা একটা মুত্তি। একজন দক্ষ ভাক্র্ষের 
কৃতিত্ব। লঙ্ষা-চওড়ায় এমন চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। যেমন 
জোয়ান, তেমনই দুঃসাহসী । পরনে লোমওলা৷ চামড়ার পৌষাক। মাথা 
কামানো, তবে সেই মাথায় মস্ত বড় একটা টিকি ঝুলছে। সেই টিকিতে, 
বাজ পাখীর পালক । অন্যান্য রেড-ইগ্ডয়ানদের মত তার ও কোমরে, 
একখান! ধারালো ছুরি ঝুলছে। এবং হাতে একখানা কুড়োল। এই 
ছু'খানা অগ্্রই যে কোন শক্রকে সাম্লাবার পক্ষে যথেষ্ট। 

কর্ণেল মনরোর একটি মেয়ে কোরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই রেড-ইও্তিয়ান 
সংবাদ-বাহকটিকে দেখছিল । সে বললে? লোকটা দেখতে কি বিশ্রী। 
মেজর হেওয়ার্ড তখনই তাকে হাত-ইশারায় থাঘিয়ে দিয়ে বললেন £ চুপকর 
কোর! । লোকটা তোমার কথা শুনতে পাবেন। ওর নাম ম্যাগুয়।। 
আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিয়েছেন । 

কর্ণেল মনরোর আরেকটি মেয়ে আলিস্‌ সেখানে দাড়িয়ে সে কথা 
শুনছিল। সে মন্তব্য করলে! ঃ এই অসভ্য লোকটার সঙ্গে এত পথ পাড়ি 
দিতে আমার ভীষণ ভয় করবে । 

মেজর হেওয়ার্ড বললেন £ ভয় পাবার কৌন কারণ নেই। তোমাদের 
বাব তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেই পাঠিয়েছেন। অবিশ্বাসী হলে 
নিশ্চয়ই পাঠাতেন না। এ ছাড়াও আমাদের হুকুম যদি সে নামানে, 
তাহলে কি ভীষণ শাস্তি তাকে পেতে হবে, সেট। সে ভাল করেই জানে। 
আর এ শাস্তি দেবেন স্বয়ং কর্ণেল মনরো । রা একে আমরা 
অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারি। ... 
তবুও আযালিঞ্জ, বললো £ তা'হলেও লোকটার চেহারা, দেখে আমার কিন্ত 
একটুও বিশ্বাস আসছে না। আমার মনে হচ্ছে লোকটা শেষ পর্যন্ত এ 
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বনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে শক্রতা না করে বসে। তাহলে আমরা খুবই 
বিপদে পড়বো । | 

কথা শুনে মেজর হেওয়ার্ড আবার বললেন ? না। না। ভয় পাবার 
কোন কারণ নেই । মনে রেখো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে 
তোমাদের বাবাই ওকে পাঠিয়েছেন । আমর ওকে বিশ্বাস করতে পারি । 

সামনের বড় রাস্তা ধরে পথ চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছিলো! 
ম্যাগুয়া মাথা নীচু করে আগে আগে । এবারে সামনেই ঘন বন। 

ম্যাগয়া ওঁদের থামিয়ে দিয়ে বললো! 2 এবারে আমাদের বনের পথ 
ধরতে হবে । সামনেই ঘন বন। আমর! এই পথেই এগুবো । 

ম্যাগুয়ার কথা শুনেই কোর! আর আ্যালিসের মুখে অন্ধকার নেমে 
এলো! ৷ মেজর হেওয়ার্ড ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি 
অনুভব করলেন । এতক্ষণ কিন্তুকরেন নি। তিনি ভাবতে লাগলেন কি. 
করবেন । বনের পথ ধরলে তাড়াতাড়ি হবে এ কথা সত্য । কিন্তু দায়িত্ব 
অনেক । আর যদি সোঁজ! বড় রাস্ত! ধরে যাওয়া যায়, তবে দেরি হবে এ 
কথা সত্যি। কিন্ত কোন রকম দায়িত্ব থাকে না। একটু আগেই মূল। 
£ফৌজী বাহিনী রয়েছে। এখনে! তাদের ধরে ফেলা অসম্ভব কিন্তু নয়? 
ৃতরাং আশঙ্কার কিছু থাকে না । 

কিন্তু পরক্ষণেই মেজর হেওয়ার্ড ভাবলেন, এ কাজটা করলে সকলের 
সামনে তার ছুবলতা প্রকাশ পাবে । তিনি এদের কাছে ছোট হয়ে যাবেন: ।' 

এ কথা৷ মনে হতেই, তিনি নিজেকে সামলে নিগ্নে বললেন £ এই সামনের, 
বনে ঢুকতে হবে বুঝি ? বেশ চলে।। 

আযালিস্‌ চুপি চুপি বললো £ এই ভীষণ বনে আমাদের বি হবে। 
আমার ভয় করছে। 4 

মেজর বললেন :.আমি আছি। এ পথে গেলে সময় কম লাগবে । 

কোর! বললে! £ ভয় পাঁবার কিছু নেই। চলো এগিয়ে যাওয়া যাক) 
আসলে আমরা রেড-ইগ্ডিয়ানদের লাল চামড়াঁকেই ভয় করি । চামড়াটা লাল, 
না হ'লে আমর! ভয় পেতাম না । আমরা ওঁকে স্বাভাবিক ভাবেই নিতাম: রা 
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আিস বললো ; তাহলে চলো । 

ওরা বনের সরু পথ ধরে ঘোড়৷ ছুটিয়ে চলতে লাগলেন । কিছুদূর 
এগিয়ে যাবার পর, বন আরো ঘন হয়ে এলো । এখানে ঝোপঝাড়, গাছের 
ডালপালা আর বন্য গাছ-গাছালী এমন জড়িয়ে আছে যে, স্ধের আলোতেও 
পথ অন্ধকার হয়ে আছে। চলা প্রায় অসম্ভব । পথ এত সংকীর্ণ যে 
পাশাপাশি ছু'জন চলা যায় না। আগু-পিছু চলতে হয়। এখানে গাছ- 
গাছালীর আরো ভীড । গায়ে এসে লাগে। 

এই ভাবে আরে কিছু পথ পার হবার পর, সামনে গভীর অরণ্য দেখা 
গেল। ওর! চমকে দাড়ালেন । মাগুয়। বললে! £ ভয় পাবেন ন।| 
৮৪ চলুন । 

ওর আবার এগ্জতে লাগলেন । কোরা এবং আলিসের চোখে- মুখে 

ভয়। মেজরের মুখে কোন কথা নেই । 

হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন 
পেছন দিক থেকে বিছ্বাৎ বেগে এদিকেই আক্ছে। ভয়ে আলিসের মুখ 
শুকিয়ে গেল। সেকোরার দ্রিকে তাকালো । কোরা আলিসের দিকে । 
মেজর হেওয়ার্ড ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন £ ঘোড়া থামাও। 
পেছন দিক থেকে কেউ একজন এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে । 

আলিস এবং কোরা ঘোড়া থামালো। পেছনের অশ্বারোহী সামনে 
এসে দাড়ালো । তাকে দেখে মেজর হেওয়ার্ড আপন মনেই বলে উঠলেন £ 
ইংরেজ দেখছি । পরে তিনি অশ্বারোহীকে বললেন ঃ আপনি কে? এই 
ঘন বনে কেমন করে এলেন ? কি দরকার বলুন । | 

অশ্বারোহী বললেন ঃ আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনাদের 
কোন ক্ষতি করতে আসি নি। পথে শুনতে পেলাম যে আপনারা 
উইলিয়াম হেনরি ফোর্টে যাচ্ছেন । আমিও সেখানেই যাব। আপনাদের 
অস্থবিধা না থাকলে যদি আমাকে সঙ্গে নেন। 

মেজর হে্জার্ড বললেন £ ন1। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে 
জনুমতি দিতে পারছি না বলে আমরা দু:খিত 8 3 


রেড-ইপ্িয়ানদের প্রতিশোধ । জেমস্‌ ফেনীমোর কুপার ১১৩ 


অশ্বারোহী, মেজরের কাছে এমন জবাব আশা করেন নি। তিনি বেশ 
অপমানিত বোধ করলেন । 

তখন আযালিস চুপি চুপি মেজরকে বললো! £ ভদ্রলোক যখন ইংরেজ 
তখন আমাদের সঙ্গে আসতে অস্থবিধা কি? উনি এলে আমাদের দলে 


" কিছুটা লোকের সংখা! বাড়বে । 


মেজর তখন চিন্তা করে অশ্বারোহীকে বললেন £ আপনার নাম বা 


_ পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নেই। 


অশ্বারোহী তখন বললেন £ আমার নাম ডেভিড, গামুট । ভগবানের 
নাম-গান করে বেড়ানোই আমার কাজ । আমি কোন ঝামেলা পছন্দ করি 
না। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনারা কোন বিপদে পড়বেন না । 

মেজর তখন লোকটির চেহারার দিকে ভাল করে তাকালেন । লোকটি 
রোগা । লম্বা । হাত-পা গুলো কেমন যেন বেয়াড়া। সঙ্গে অস্ত্র বলতে 
কিছুই নেই। না বন্দুকটি পর্বন্ত। শুধু, হাতে আছে মাত্র একটা 


বাজনা । রঃ 


নড়ে 


লোকটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে মেজর তাকে তাদের সঙ্গে যেতে 


এনিনুমতি দিলেন । 


মেজর এবারে নিশ্চিন্ত হরে কোরার সঙ্গে আগে আগে চলতে লাগলেন । 
পেছনে আঁলিস এবং গ্যামুট। গ্যামুট আযালিসকে খুশি রাখবার জন্যে এ 
নিন বনে গান গাইতে শুর করলো । আলিস ওর কাণ্ড দেখে অবাক । 
এমন অদ্ভূত মানুষ সে জীবনে দেখেনি । 

ম্যাগুয়া এতক্ষণ ধরে এই সব ঘটনা এক মনে লক্ষ্য রর | এবারে 


সে গ্যামুটের গান শুনে বিরক্ত হয়ে মেজরকে বললো £ এমন চিৎকার করলে 


আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আপনি এ লোকটাকে থামতে বলুন । 


এটা গান গাইবার জায়গা নয়.বা সময় ও নয়। 


মেজর গ্যামুটকে থামতে বললেন। গ্য | যামু সঙ্গে ঙ্গে টুপ করে গেল । [ও 
এরপর এই দল বেশ কয়েক ঘণ্টা ভালভাবে পথ চলতে লাগলো । 


 অনেকট। পথ এগিয়েও এলে । তারপর বনের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো ৷ 


১১৪ .. ভিন দেশের গল্প 


নির্জন রাতে এ অরণ্য ধীরে ধীরে ঢাকা পড়তে লাগলো । , কারো! মুখে 
কোন কথ। নেই । ওরা তখনে। চলেছে। 

মেজর এবারে চিন্তিত হলেন। কোরা এবং আলিস্‌ দীর্ঘ পথ-শ্রমে 
ক্লান্ত হয়ে পড়লো । এবারে যেন বিশ্রাম পেলে ভাল হয়। 

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্ৰাথাতের মত ম্যাগুয়া এ গভীর অরণ্যে ঘুরে 
দাড়িয়ে বললো £ আমি যদিও আপনাদের পথ-প্রদর্শক, তবুও আমার 
বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি পথ ভূল করে ফেলেছি। আমরা অন্যপথে 
চলে এসেছি । 

ম্যাগুয়ার কথা! শুনে চমকে উঠলেন মেজর দা । তিনি ভাবলেন 
লোকটা শক্রত। করবে নাকি | 

কোরা এবং আলিস ভয়ে মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো £ 
আমাদের ঘুরে যাওয়াই উচিত ছিল। সঙ্গে ফৌজী বাহিনী থাকতো 

মেজর সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি তীত্র নজরে 
ম্যাগুয়াকে দেখতে লাগলেন । | 

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো । আর সেই সঙ্গে ওদের মধ্ো ভয় 
ও অস্বস্তি দেখা দিতে লাগলো । 

সীমনেই একটা পাহাড়ী নদী । ছল-ছলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আকা 
বাকা তার পথ । এই.গভীর অরণ্যে এ অঞ্চলটা' একটু হালক1। বিকেলের 
শেষ আলে! অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে । গভীর অন্ধকার ধীরে ধীরে 
এই নির্জন অরণ্যে জায়গা করে নিচ্ছে। চারিদিকে ০০ একটানা 
নীরবতায় ভরা । 

সেই নদীর তীরে গা এলিয়ে বসেছিলো অপর হু'জন ব্যক্তি। একজন 
রেড-ইগ্ডিয়ান চিন্গাচগুক। অপরজন খাঁটি ইংরেজ । কিস্তু রোদে 
পুড়ে পুড়ে গীয়ের রং তামাটে ৷ পরণে শিকারীর পৌধাক। রেভ-ইগ্ডিয়ানরা! 
এর নাম দিয়েছে 'হক্‌-আই। ূ অর্থাৎ বাজপাথীর চোখ। 'হক্‌-আই” 
একজন আমেরিকান স্কাউট । অত্যন্ত সং, এই দুনিয়ায় আপনার বলতে 
কেউ নেই'। "শিকার করা তার নেশা এবং পেশা । যত্ত্র-তত্র আহার এবং 
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বিহার । থাকবার কোন নিদিষ্ট জায়গা নেই। এ অঞ্চলে সমস্ত জায়গা 
তার জানা । সে' এ অঞ্চলে বাঁর বার দ্বুরেছে এবং শিকার করে বেড়িয়েছে।' 
এ অঞ্চলের লোকেরা তাকে এক ডাঁকে চেনে ।. এই চেনার একমাত্র কারণ 
হল অবার্থ লক্ষ্য ভেদ। সকলেই জানে যে তার নিশানা কখনে। ব্যর্থ 
"হয় না বা হবে না। এমনকি তার শক্র ফরাসীরাও তার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ । সে কিন্তু এ সব ঘটনার নীরব দর্শক এবং শত বিপদেও: 
নিধিবকার | | 
এই 'হকৃ-আই? এর বন্ধু চিন্গাচগুক ও 'হক-আই' এর মত। তিনকূলে 
আপনজন বলতে কেউ নেই। একমাত্র একটি ছেলে ছাড়া। ছেলেটিও 
বনে বনে ঘুরে বেড়ীয় আর শিকার করে। হিকৃ-আই ছেলেটিকে খুব 
তালবাসে। নিজের হাতে শিকার শিখিয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন 
এই ছেলে, এই অঞ্চলে চিন্গাঁচগুক ও “হক-আই-এর নাম রাখবে। 
নিজ্জন রাতে নদীর কুলে বসে ছুই বন্ধৃতে জোর গল্প চলছিলো । 
চিন্গাচগ্ডক বলছিলে। ডেলাশুয়ার তাদের জাতভাই। এরাই রোকয়দের 
হটিয়ে দিয়ে মিসিসিপি নদী থেকে সুদ্রতীর পর্যস্ত রাজত্ব বিস্তার করেছিল । 
*একিস্ত পরে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হার মানতে হয়েছে। বন্দুকের সামনে 
তীর ধনুকের লড়াই চলেনা । ফলে তার! পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়। চিন্গাচগুক আরো! বললো: আমার পূর্বপুরুষের! রাজা ছিলেন। 
সেইজন্যে এ অঞ্চলের লোকেরা আজে। আমাকে সর্দার বলে ডাকে। কিন্তু 
ভাগ্য খারাপ । তাই আজ আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার ছেলে 
আংকাম্‌ ডেলাওয়ার রাজবংশের মোহিকানদের শেষ বীর এবং বংশধর। 
আমার ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোহিকানদের বংশ শেব হয়ে যাবে। 
ইতিহাসের পাতা থেকে এ নাম চিরদিনের জন্যে যুছে যাবে । | 
হকৃ-আই এ সব কথা শুনলো, বটে তবে কোন জবাব দিল না। তার 
জবাব দেবার কিছুই নেই। সে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলে। | 
তারপর হঠাৎ নিশ্তদ্ধতা ভেঙ্গে বললে ; আচ্ছা, খাংকাম আসছে না কেন? 
₹শ্* এত দেরী তো৷ সে কখুনো করে না। 


শ্ 


১১৬ ভিন দেশের গল্প 


আংকামের নাম করতে করতেই আংকাম পাশে এসে ঠাড়ালো। দীপ্ত 
বলিষ্ঠ চেহারা । কাধে একটি মুত হরিণ। হকৃ-আই সেদিকে তাকিয়ে 
বললো ; আজকে ভোজট। ভালই হবে দেখছি। হরিণটা ভালই পেয়েছ। 

আংকাম তার কাধ থেকে মৃত হরিণটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বললো £ 
আসবার পথে বনের মধ্যে কিছু ইরোকয়কে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। 
আমার মনে হয় ওরা কোন মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

আংকামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা আওয়াজ শোন! 
গেল। একটা অস্পষ্ট শব্দ। চিন্গাঁচগুক তাড়াতাড়ি মাটিতে কান পেতে 
সে শব্দ ভাল করে শুনে বললো: ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি । 
হকৃ্‌-আই তুমি তৈরী হয়ে নাও। বিপদ আসছে। ূ 

হক্‌-আই নিজেকে সতর্ক করে বনের পথের দিকে একভাবে তাকিয়ে 
রইলো । শক্রর সঙ্গে মৌকাবিলার জন্যে সে এখন প্রস্তুত । 

কিছুক্ষণ পর বনের মধো থেকে ঘোড়ায় চেপে ধীর বেরিয়ে এলেন, 
তার! হচ্ছেন ডেভিড্‌ গ্যামুক এবং ডানকান হেওয়ার্ড। 

হেওয়ার্ড ঘোড়া! থেকে নেমে বসে পড়লেন । এত পরিশ্রানস্ত তিনি 
জীবনে হননি । তিনি বসে পড়েই হকৃ-আইকে বললেন £ আমরা এই 
বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফে'লছি। গোলোক ধারার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
আমর! অতান্ত পরিশ্রান্ত। সেইজন্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি। 

হক্-আই অবাক চোখে প্রশ্ন করলো ঃ সেকি! আপনারা কোথা 
থেকে আসছেন ? আর যাবেনই বা কোথায় ? | | 

ডানকান হেওয়ার্ড বললেন £ আমর! উইলিয়াম হেনরি কোর্টে যাব । 
এওয়ার্ড কোর্ট থেকে আসছি । কিন্তু অস্ত্রবিধা দেখা দিয়েছে একজন রেড 
ইগ্ডিয়ানকে নিয়ে । যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলে! ৷ 

হক আই বললো £ কেন? কি ব্যাপার ? | | 
_ হেওার্ড বললেন : লোকটা এখন আমাদের বলছে যে, সে নাকি পথ 
সুল করে “ফেলেছে। এখন আমরা কি করি বলুন। মঙ্গে আমার হী 
মহিল। আছেন 1 : হি এ 


রেড-ইগ্য়ানদের প্রতিশোধ । জেমস্‌ ফেনীমোর কুপার ১১৭ 


হক্‌-আই খুব আশ্চর্য হয়ে বললে! £ কিন্তু এমন তো হতে পারে না? 
এই বনের সমস্ত পথ, সমস্ত জায়গা রেড-ইগ্য়ানদের নখ দর্পনে। তার 
এ পথ ভুল করতে পারে না। উইলিয়াম হেনরি কোর্ট এ অঞ্চলের 
একেবারে বিপরীত দিকে । আপনারা সম্পূর্ণ উলটো পথে এসে পড়েছেন। 

হেওয়ার্ড তখন একটু ভীত হয়ে বললেন £ এখন আমরা কী করতে 
পারি? | 
হক্‌-আই একটু চিন্তা করে বললো £ আপনারা কি লোকটাকে বিশ্বাসী 
বলে মনে করেন? আপনারা ঠিক জানেন যে, সে শক্র পক্ষের লোক 


নয়? কোন মতলব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসছে না? 
হেওয়ার্ড বললেন ; আপনার এত কথার কোনটাই আমি জবাব দিতে 


পারবো না। কারণ লোকটাকে আমি চিনি না। তবে সে নিজেকে 
উইলিয়াম হেনরি কোর্টের লোক বলে পরিচয় দিয়েছে । 

হক-আই সে কথা শুনে অবাক হয়ে বললোঃ সেকি মশাই। 
তাহলে তো বিপদ্দ অনিবার্ধ & চলুন লোকটাকে দেখে আসি । 

হেওয়ার্ড হকৃ-আইকে ম্যাঞ্চয়ার কাছে নিয়ে এলে! । ম্যাগুয়া তখন 
“একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে যে পথ হারিয়ে ফেলেছে» 
তার জন্চে তার চোখেমুখে কোন উদ্বেগের ছাপ নেই। 

হক্‌আই দূর ধেকে মাগুয়াকে দেখে বললোঃ আমার ধারণ। ভূল 
হয়নি। এ লোকটা ইরোকয়দের দলের লৌক। আশে-পাশে নিশ্চয়ই 
এদের কোন ঘটি আছে। লোকটা আপনাদের এ ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে 
চাইছে । ওকে ছেড়ে দেওয়। চলবে না। আটকাতে হবে । | 

হেওয়ার্ড বললেন ঃ কিন্তু কেমন করে? আমার সঙ্গে করণে মনরোর 
ছুই কন্তা আছে। সেইজন্েই আমি বেশী শঙ্কিত হচ্ছি। | 

হকৃ-আই বললো £ শঙ্কার ফোন কারণ নেই। ওদের দল আমাদের 
আক্রমণ করবার আগেই, আমাদের উচিত ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনারা 
এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতে থাকুন। ওদিকে দিদ্গাচগুক্‌ « ও | 
আংকাম ওকে ঘিরে-ধরে আটকে ফেলবে । টি 2৬ 


১১৮ ভিন দেশের গল্প 


হেওয়ার্ড বললেনঃ বেশ! আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ৪ আপনারা 
আপনাদের ব্যবস্থা নিন। 

হেওয়ার্ড আর কথ! ন! বলে, ম্যাগুয়ার কাছে এশিয়ে এসে বললেন £ 
সর্দীর ! এবারে আমাদের একটা কিছু, বলে দাও। তুমি তো দিব্যি 
আরামে বসে আছ। কিন্তু আমরা তে। এভাবে বসে থাকতে পারি না। 
বাবস্থা একটা কিছু করতেই হয়। আমরা এই বনের মধো একজন 
শিকারীকে পেয়েছি। তুমি যদ্দি অনুমতি করো তবে আমরা তার সঙ্গেই 
রওনা হয়ে ধাই। | : 

ম্যাগুয়া চোখ তুলে বললো £ আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে 
না পারেন, তবে যেতে পারেন । আপনাদের ছেড়ে দিলাম । আমি এবারে 
আমার নিজের পথ ধরবে । 

হেওয়ার্ড বললেন $ নিজের পথ ধরবেন মানে? নিজের কোন পথ? 
কর্ণেল মনরোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে কি বলবো যে, তুমি তার ছুই কন্যাকে 
জঙ্গলে ফেলে পালিয়েছে ? | 

£ আমি মনরোর কাছে আর ফিরে যাচ্ছি ন7া। আমি আমার নিজের 
ডেরায় ফিরে যাচ্ছি । ম্যাগুয়। উঠে দাড়ালে। | 

হেওয়া এখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, ম্যাগুয়ার মতলব অন্য | সে ইচ্ছে 
করেই এ কাজ করেছে। 

ম্যাগুয়া চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই হেওয়াড” তাকে ধরতে গেলেন । 
কিন্ত পারলেন না। ম্যাগুয়া হেওয়াডকে এক ধারা! দিয়ে সরিয়ে দিয়ে 
গভীর বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

হেওয়ার্ড তখন বেবাক-অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । 

_গ্রাছের আড়াল থেকে চিন্গাচ্গ্তক আর আংকাম এ ঘটনা লক্ষ্য 
করছিলো। তার! ছুটে এসে ম্যাগুয়াকে তাঁড়! করলো৷। হক্‌-আই ও আর 
অপেক্ষা না করে ম্যাগুয়াকে লক্ষ্য করে গুলি করলো৷। | 

কিন্ত ম্যাপ তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে, তবুও দিক | 
ছাড়বার পাত্র নয়। সে আরেকবার গুলি করে ম্যাগুয়াকে এ বনের মধ্যে . 


রেড-ইপ্ডিয়ানদের- প্রতিশোধ । জেমস্‌ ফেনীমোর কুপার ১১৯ 
আন্ুসরণ করলো! এবং হুক আই-কে বললো £ তাড়াতাড়ি চলে এসো । ওদের 
দল এক্ষুনি এসে পড়বে । 

হেওয়ার্ড বললেন £ আপনারা এ ভাবে আমাদের ফেলে চলে যাবেন না। 
আমাদের সঙ্গে মহিলা আছেন । আপনারাও যদি এই বিপদে আমাদের 
ত্যাগ করে চলে যান, তবে আমরা কার কাছে আশ্রয় চাইবো । 
হক্‌-আই বললো £ আপনাদের আমরা সাহাযা কত পারি একটা শর্তে । 
বলুন কি শর্তে। 
£ এখন থেকে আমরা যা বলবো করতে হবে । যে জায়গায় নিয়ে যাৰ 
যেতে হবে । এবং জায়গার নাম গোপন রাখতে হবে । রাজী থাকেন তো 
মহিলাদের নিয়ে চলে আস্থন । আর দেরি করবেন না। 
হেওয়ার্ড রাজী হয়ে গেলেন এবং ওদের অনুসরণ করলেন । | 
ম্যাগুয়া চলে যাওয়াতে খুবই ভাবনার কারণ হয়ে দাড়ালো । কারণ 
আংকাম বনের মধ্যে যে ইরোকয়দের দেখে এসেছে, ম্যাগুয়া যদি ওদের সঙ্গে 
মিলতে পারে তবে আক্রমণ অনিবার্ধ। এবিপদ এড়ানো যাবে না। 
স্থতরাং যদি এড়াতে হয়, তবে পালাতে হবে । আজকের রাতটা গোপনে 
/কোথাও কাটিয়ে, সকালে দিনের আলোতে উইলিয়াম হেনরি কোটের দিকে 
রওন। হতে হবে । 
গোপনে পথ চলতে চলতে হেওয়ার্ড চুপি চুপি কোর ও আলিসকে 
সব কথ! খুলে বললেন । শুনে ওর। অত্যন্ত ভীত হল। 
হকৃ-আই চিন্গাচগুক-কে বললো ঃ তুমি এদের ঘোড়াগুলো ভাল 
জায়গায় বেধে রেখে এসো 1 দেখবে শত্রর! যেন জানতে না পারে । আমরা 
আজকে রাতের মত একটা গোপন জায়গার সন্ধানে এই পাহাড়ী নদী পথে 
এগুচ্ছি। তোমরা পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিও। ০০০৬ 
কাটাতে পারলে, সকালে যাহোক কিছু ব্যবস্থা করা যাবে । 
 চিন্গাচগুক আর আংকাম ঘোড়। নিয়ে হাটা পথে যাত্রা! করলো । 
হুক-আই সামনের ঝোপ থেকে একটা ডিঙ্গি নৌকা! টেনে বার করে সবাইকে 
তাতে তুলে নিয়ে ঘুত্রা করলে! । 


১২০ ভিন দেশের গল্প - 


নৌকায় উঠে হেওয়াড+ কোরা এবং আলিসের মনে সাহম জোগাবার 
জন্যে বললেন £ তোমরা ভয় পেওন!। এর! খুবই ভাল লোক । আমর! 
কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদ জায়গায় পৌছে যাব। 

কোর। বললে। ঃ আমর! ভয় পাচ্ছি না। কারণ জানি ফে এখানে 
ভয় পেয়ে কোন ফল হবে না। কপালে যা! আছে তা” ঘটবেই । সুতরাং 
আমাদের এখন সাহস সঞ্চয় করতেই হবে । 

হক্‌-আই নৌক। টানতে টানতে বললো ; আপনার! আস্তে কথ। বলুন! 
বাতাসের ও কান আছে । আমরা এখনো শত্রর কবল মুক্ত নই। যে কোন 
সময়ে বিপদ আসতে পারে । 

নৌকা তরতরিয়ে বয়ে যেতে লাগলো । কিছুক্ষণে পর চিন্গাচগুক ও 
আংকাম এসে হাজির হল । হক-আই বললে।  ঘোঁড়াগুলো ভাল জায়গায় 
বেধে রেখেছ তো? সকালে না পাওয়া গেলে এদের যাত্রী কর৷ 
অসম্ভব হবে। 

চিন্গাচগুক বললো! ; ভয়ের কোন কারণ,নেই । ওদের খুজে বার করা 
কারো সাধা নেই। সকালে ঠিক পাঁওয়। যাবে । | 

হক্‌-আই বললো £ আংকাম যে হরিণটা৷ মেরেছে, ওটাকে নিয়ে তোমর। 
হাট? পথে চলে যাও । আমর! নৌকায় যাচ্ছি। 

সে কথায় ছু'জন মোহিকান সম্মতি জানিয়ে, এ বনের মধ্যে মিলিয়ে 
গেল। এদিকে পাহাড়ী-নদ্রীর স্রোতে নৌকা বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে যেতে 
লাগলো । কোর! এবং আলিস ভয় পেয়ে বললো ; আপনি আস্ত 
চালান। নাহলে আমরা ডুবে যাব।, 

হকৃ-আই বললো £ ভয় পাবার কিছু নেই। আ্োতের টানটা বেশী। 
অবশেষে হক্‌-আই নিজের মনোমত জায়গায় এসে নৌকা বাঁধলো। 
সামনেই একটা প্রকাণ্ড পাহাড় । এবং তা'তে একটি বড় গুহা। হকৃ-আই 
বললো £ আজ রাতট। এই গুহাতেই কাটাতে হবে। তবে ভয়ের কোন 
কারণ নেই। খ্মাপনারা আগেই গুহাতে রিতা না গুহার সামনে 
 অপৈক্ষা করুণ। আমি আসছি। | 


রেড-ইগ্ডয়ানদের প্রতিশোধ । জেমস, ফেনীমোর কপার ১২১ 


হক্‌-আই কথা! শেষ করেই আবার নৌকা! নিয়ে অন্ধকারে নদীপথে 
মিলিয়ে গেল। এবং একটু পরে চিন্গাঁচগুক ও আংকামকে নিয়ে ফিরে 
এলো। | এদের চলাফেরা হেওয়ারের কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে 
হতে লাগলো । সেইজন্যে হেওয়ার্ড বললেনঃ এই জায়গাটা কি 
 রেড-ইগ্য়ানদের কাছে নিরাপদ বলে আপনি মনে করেন। যদি ওরা দল 
বেধে আমাদের আক্রমণ করে তখন আমরা কি করতে পারি? 

হক-আই বললো৷ £ তাঁ'হলে আমরা! তাঁর জবাব দিতে পারি । এবং হত্যা 
করতে পারি। কিন্তু তার দরকার হবে না। এজাঁয়গা নিরাপদ বলেই 
আমরা এখানে এলাম | 

হক্‌-আই কথা বলতে বলতে কীধ থেকে মৃত হরিণটা নামিয়ে রেখে 
চিন্গাচগুক ও আংকাম কে নিয়ে আবার এ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল । 

এদের চলাফেরা হেওয়ার্ড, কোরা এবং আ'লিসের কাছে ভয়ানক 
অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলো । এবং সন্দেহ বাড়তে লাগলে।। তবে এ 
রহন্ডের সমাধান হতে খুব বেশী দেরি হল না। হঠাৎ এক পাহাড়ী গুহার 
মুখের সামনে মশালের আলে! ভুলে উদতে দ্রেখা গেল। এবং বোঝা গেল 
'যে সেখানে হকৃ-আই ও আংকাম দীড়িয়ে কি যেন করছে । | 

কিছুক্ষণ পরে হক -আই এর গলা শোন! গেল । যে বললে! ; আপনারা 
এই মশীলের আলোতে গুহার মধো ঢুকে পড়ুন। শক্রপক্ষ এই আলো 
দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। 

হেওয়ার্ড তখনই, কোর! আর আযালিস কে নিয়ে সেই গুহার মধ্যে ঢুকে 
পড়লেন । আংকাম একট। ভারী চটের মত জিনিষ দিয়ে সেই গুহার মুখ 
ঢেকে দিল। যা'তে আলোটা বাইরে না যায়। _হেওয়াড' গুহাতে ঢুকে 
আর দীড়াতে পারলেন না। সারাদিনের ধকলে তিনি খুবই ক্লান্ত বোধ 
করতে লাগলেন। তিনি বসে পড়লেন। চিন্গাচগুকের বসে থাকবার 
সময় সেই। সে কোথা থেকে কিছু ডাল-পালা জোগাড় করে আগুন 
জ্বেলে ফেললো । তারপর এ হরিণটাকে ভাল করে ধীর রানা 
চাপালো। ৮১ | ্ | রি 


১২২. ভিন দেশের গল্প 


সামনে হকৃ-আই কে দেখে হেওয়ার্ড বললেন £ আমর] তো গুহায় 
ঢুকলাম । কিন্তু শক্রপক্ষ ঘদি সামনে থেকে আক্রমণে করে তবে আত্মরক্ষার 
উপায় কি। 

হক্‌-আই হেসে বললো £ এই গুহার শেষে আরেকটি মুখ আছে বাইরে 
যাবার জন্তে। আশা করি তেমন কিছু প্রয়োজন পড়বে না। 

এমন সময় বাইরে সেই বনের মধো এক ০ চিৎকার, সমস্ত 
অরণ্য কে যেন কাপিয়ে দিল। 

আলিস ভয়ে উঠে বসলো৷ । তার মুখ দেখে মূনে হল যেন শরীরের 
সমস্ত রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। 

হক-আই বললো ঃ হঠাৎ কিসের শব্দ? কিসের চিৎকার ? ' এত 
ভয়াবহ চিৎকার আমি জীবনে শুনিনি । পরে সে আংকাম কে বললো £ 
আংকাম বাইরেট। ভাল করে দেখে এসো তো৷। 

আংকাম আর দেরি না করে সেই বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। 
চিন্গাচ্গুক গুহার দধো যে আগুন ভ্বেলেছিল তা'কে ঘিরে সবাই বসে। 
হক-আই তাঁর বন্দুকটা ভাল করে পরাক্ষ। করে দেখছিলো! যে গুলি ভরা আছে 
কিন1। সবাই আংকামের প্রতীক্ষায় গুহার মুখের দিকে তাকিয়ে । প্রতোকের 
মনেই এক ভয়, যদি আংকাম কোন অশুভ সংবাদ আনে । আগুনের 
আলোতে প্রত্যেকের ছায়া গুলে। দেওয়ালে পড়ে এক অদ্ভুত বিকৃত ছবি তৈরী 
হচ্ছিলো । এ ছবিতে কোন মানুষকেই সঠিক চেনা অসম্ভব । সকলে সেই 
ছবিগুলো দেখছিলো আর আংকামের কথা ভাবছিলে। । আংকাম অবশ্য বাইরে 
গিয়ে খুব বেশী দেরি করে নি। সেফিরে এসে বললে। £ কিছুই দেখতে 
পেলাম না। বনের মধ্যে কোথাও কিছু ঘটেছে : বলে মনে হয় না। আর 
কোন শব্দও শোনা যায় নি। 

হক্‌-আই বললো ঃ তাহলে ওটা কিছুই নয়। আমাদেরই মনের ভুল। 
পরে তিনি হেওয়াড-কে বললেন £ সামান্য শবে ভয় পাবার কিছুই নেই। 
কোন কিছু যদিশ্মাদৌ ঘটে, তবে আমরাও জবাব দিতে পারবো । আপাতত 
আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করে, দিব্যি আরামে ঘুম দিতে পারি। এই 


রেড-ইগ্য়ানদের প্রতিশোধ । জেমস. ফেনীমোর কপার ১২৩ 


বনের মধ্যে এমন নিরাপদ জায়গা আর আপনি কোথাও পাবেন না। 
কর্ণেল মনরোর কন্যাদের একটু জিরিয়ে নিতে বলুন। আবার সূর্ধ উঠলেই 
আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে । 

হেওয়ার্ড বললেন £ আপনার কথাই ঠিক। কোরা এবং আলিসের 
একটু বিশ্রীম দরকার । না হলে অন্ুস্থ হয়ে পড়তে পারে 

সে কথা শুনে কোরা এবং আালিস উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো 
এবং মুছ্রু গলায় বললো £ রাতের মত আমরা রক্ষা পেয়েছি বলা চলে। 
আমর আপাততঃ নিশ্চিন্ত হতে পারি । 


অস্কার ওয়াইন্ড, 


[ বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড । জীবিত অবস্থায় একজন বহু 
বিতফিত মানুষ । একটি বড় লেখক গোঁঠীর নায়ক। তদের জীবন-বোধ ছিল চরিত্র 
গঠন কব! শিল্পের ধশ্ম নয়। সত্যা শিল্প-কর্ম কোন মানুষের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নেবে 
না। শিল্পের জন্যেই শিল্প । 

এই বনু ৰিতর্িত নাগ্কের ব্যক্তিগত পৌঁাকও ছিল বিচিত্র। ব্যবহারও ছিল 
অদ্ভুত। তিনি তার সতীর্থদের এই বিচিত্র ধরণের পোষাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেন। 
এবং আঁচার-ব্যবহারে বৈচিত্র আনবাঁর ওপর জোর দিতেন । তার বিশ্বাস ছিল বাক্তিত- 
পূর্ণ মাশষের আচার-ব্যবহাঁর সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । 

তৎকালীন সাহিত্য-সমাজ তাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হিসাবে গনা করেনি । 
কিন্তু বর্তমানে তার খ্যাতি আকাশ চু্বি। এবং মহাকালে উত্বীর্ণ। তিনি নাট্যকার । 
ছোট গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে বর্তমান বিশ্বে স্বীকূত । তীর নানা লেখা ইউরোপের 
নানা ভাষায় অনূদিত । এবং প্রশংসা ধহ্য । তীর বিখাত উপন্যাস “776 ৮1০06 
01 1001181) 018” চলচিত্রে রূপায়িত। নাটক “]105 [10001191106 01 8৩1108 
[88171551? নানা দেশে অভিনীত । কিন্তু তবুও এখনও অনেক ছোটগল্প, রূপকথার 
গল্প এবং অন্যান্য রচনা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয় । এমন কি লোকচক্ষরও অন্তরালে । 

“সুখীরাজপুত্র" গল্পটি মানবিকতার এক আশ্চর্য উত্তোরণ। পৃথিবীতে মাঁষ 
স্বাভাবিক ভাবে তার ব্ক্তিগণ্ত স্থখ, আনন্দ এবং লাভ-লোকসানের চিন্তাতেই বিভোর । 
এবং সেইজন্যেই আমৃত্যু সংগ্রাম । কিন্তু এখানে রাজপুত্রের চিন্তা ভিন্নমুখী। মে এই 
মানব-জগতের ছুঃখ-ূর্দশা দূরীকরণে স্বার্থহীন ভাবে নিয়োজিত । এবং তারই সাঁফল্যে 
আনন্দিত। আবার ব্যর্থতায়, গভীর গ্লাণীতে পূর্ণ । এ গল্পে সোয়ালে৷ পাখীর নিঃস্বার্থ 
ত্যাগ ও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এ চরিত্রের তুলনা মেলা ভার। কিন্তু ছুঃখের কথা, 
তার এই নিংস্বার্থ ত্যাগের কেউ মূলা দেয়নি। লেখকের মূল বক্তব্য : দঃ ম্বাস ত্যাগের 
স্বীকৃতি পাথিব জগতে সম্ভব নয়। 

এগল্লে শহর প্রধানদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (যারা সব সময়ই নিজেদের স্বার্থ 
চিন্তায় বিভোর ) এবং বাঁজপুত্রের চরম নিস্বার্থপরতার যে চমকপ্রদ ও তুলনামূলক ছবি 
পাওয়া যায় তা" অন্ত্ীননীয়। এবং সেই অঙ্ৃভূতি ও আস্বাদই এই গল্পকে এক ক 
সুলী বোধে ও মানবতা রোধে প্রতিষ্রিত করেছে । ] 


অস্কার ওয়াইল্ড | সুখী রাজপুত্র 


রাজপুত্রের মৃত্যু হল। স্থুখী রাজপুত্র । সাবা জীবন কোন ছুঃখ তাকে 
* স্পর্শ করে নি। দেশের লোকের তাকে ভাল করেই চিন্তো । জান্তো। 
সেইজন্যে তার মৃত্যুর পর তারা রাজপুত্রকে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে 
শহরের সবচেয়ে উচু জায়গায়, লঙ্খা স্তস্তের ওপর একটা শুতি তৈরী করে 
1 দিল। মৃত্তি তৈরী করবার সময় রাজপুত্রের শরীরটা একটি ধাতুতে তৈরী 
করে, শেষে দোনার পাতলা! পাত. দিয়ে ভাল করে মুড়ে দিল। চোখে 
দুটো ভাল এক জোড়া নীলকাঁন্তমনি বসালো এবং হাঁতে যে তরবারী ছিল 
তার মাথায় একটি বড় উজ্জ্রল লাল রুবী বসিয়ে দিল। ফলে রাজপুত্র 
জীবিত অবস্থায় যে রকম দেখতেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী হুন্দর দেখতে 
লাগলো । 
যে শহরে মৃতিটা বসানো, হল, সেখানকার অঞ্চলপ্রধান এ মৃতিটাকে 
নিয়ে নিজে বেশ একটু নাম কেনার তালে ছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন 
/জনসভায় এ সখী রাজপুত্রের মু্তিটাকে নিয়ে নান। কথা বলতে লাগলেন । 
তার কারণ তিনি চাইছিলেন যে এ শহরে চট করে তার একটু নাম হোক। 
তিনি কথার কথায় বলতে লাগলেন যে সুখী রাজপুত্রের মৃতিটা দেখতে খুবই 
সুন্দর হয়েছে। ওটাকে একটা শিল্পকলার নিদর্শন ও বলা যেতে পারে । 
তবে আমাদের দেশের লোকেরা কখনই যেন না ভাবেন যে জীবিত অবস্থায় 
স্থধী রাজপুত্রের কোন বাস্তব বুদ্ধি ছিল না। আমি জানি এ রাজপুত 
একজন বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ছিল । 
কিন্তু দেশের লোকেরা সকলেই জানতো যে রাজপুত্র খন র বেঁচেছিল 
তখন সার! জীবন সে হ্বখেই কাটিয়েছে। কোন ছুঃখ বা কঠোর বাস্তবতার 
মুখোমুখি তাকে কোনদিনও হতে হয়নি । এবং সেইজন্যেই তাকে স্ুখী- 
রাজপুত্র বলা হত। কিন্তু এ অঞ্চলপ্রধান, রাজপুত্র সম্পর্কে উলটো কথা 
বলার একমাত্র কারণু যাতে দেশের সমস্ত লোকের! তার এ কথা শুনে 
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অবাক হয় এবং সমস্ত জনসাধারণের নজর তার দিকে পড়ে। অর্থাৎ 
তিনি যাঁ'তে অল্পে বেশ একটু নাম কিনতে পারেন। এবং দেশের লোকেরা 
অকারণ তাকে যেন একটু খাতির করে চলে । কিন্তু তিনি জানতেন না 
যে, তার এ কথা বলায় দেশের লোকের ধারণা একটুও পালটাবে না। 
কারণ রাজপুত্রের জীবিত অবস্থাতেই, সে স্থখীরাজপুত্র বলেই সর্বাধিক 
পরিচিত ছিল। এবং সে পরিচয় এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, কোন ছেলে যদি 
রাত্রে কানা-কাটি করতো! এবং চাদের জন্তে বায়না ধরতো, তখন তার মা 
ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতো যে রাত্রে কান্নাকাটি করলে তুমি 
কখনোই সুখী রাজপুত্রের মত হতে পারবে না। স্বখীরাজপুত্র কোন কিছুর 
জন্যে কান্নীকাটি করতো! না। কাউকে বিরক্ত করতে! না। তুমি যদিস্তখী 
রাজপুত্রের মত হতে চাও, তা'হলে চটপট, ঘুমিয়ে পড়ো । 

এ রাজপুত্র সম্পর্কে সেই দেশে এমন কথাও চালু ছিল যে, যখন কোন 
লোক নানা কারণে অন্তুখী হয়ে পড়তো, তখন সে এ রাজপুত্রের মুত্তিটাকে 
দেখে বলতো £ আমি জেনে সখী যে এই পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি লোক 
স্ুখে জীবন কাটিয়ে যেতে পেরেছে । সারা জীবনে দুঃখের কোন আচড় 
তার গায়ে লাগেনি । 

কখনো কখনো স্কুল ফেরতা ছেলের দল এ মৃতিটাকে দেখে তার বন্ধুদের 
বলতো ঃ গ্ঠাখ ! মৃতিটাকে কেমন দেবদূতের মত দেখাচ্ছে । এই রাজপুত্রকে 
সত্যিই সুখী রাজপুত্র বলা যায়। 

তাঁদের কথা শুনে অঙ্কের মাষ্টার একটু রেগে গিয়ে বলতেন 2 তোমরা! 
কী করে জানলে যে এই মূতিট৷ দেবদূতের মত দেখতে ? দ্রেবদূতকে কী 
তোমর। কখনে। দেখেছ ? | 

ছেলেরা বলতো আমর! চোখে দেখিনি বটে, তবে স্বপ্নে দেখেছি। 
অঙ্কের মাষ্টার ছেলেদের এই কথা শুনে খুব রেগে যেতেন। কারণ ছেলের! 
ছোটবেলা থেকেন্টঁ স্বপ্ন দেখুক এবং বাস্তব বুদ্ধি থেকে দূরে সরে যাক, এটা 
জ্জিনি চাইতেন না। তিনি ছেলেদের, যুখে এই সব কথা শুনলেই রেগে | 
যেতেন এবং তাদের দিকে ভ্রকুটি করে তাকাতেন। ক 
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সেই দেশে এ রাঁজপুত্রকে ঘিরে যে সব প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল 
তা'তেই বোঝা যায় যে রাজপুত্র জীবিত কালে খুবই স্বথে ছিল এবং 
সেইজন্তেই তা'কে সকলেই স্থুখী রাজপুত্র বলে জানতো! । কোথাও কোন 
. ছুঃখ বা রূঢ় বাস্তবতার প্রসঙ্গ এলেই তারা এঁ স্তুখী রাপুত্রের কথা মনে; 
করিয়ে দিত। এবং তুলনা-মূলক ভাবে তাঁকে সে আলোচনায় টেনে 


আনতো। 


একদিন অনেক রাতে একটি ছোট্ট সোয়ালো পাখী সেই শহরের ওপর 
দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো । তার বন্ধুরা ছ'সপ্তাহ আগে এ শহরের ওপর দিয়ে 
উড়ে ঈজিপ্টের দিকে চলে গেছে। সে'ও তাদের সঙ্গেই যেত। কিন্তু 
যাবার পথে সে যখন একটা নদীর ঢালুপথ বেয়ে নীচে নামছিল, তখন 
তার সঙ্গে একটা সুন্দর প্রজাপতির দেখা হয়ে গেল। সে 'প্রজাপতিটার 
দিকে অবাক চোখে তাকালে! ৷ এত স্থুন্দর প্রজাপতি সে জীবনে দেখেনি । 
সে ভাবলো, এর সঙ্গে একটু গল্প করে নি। আমার বন্ধুরা এগিয়ে যাক। 
আমি পরে গিয়ে তাদের ধরে ফেলবো । 
'_ ছোট সৌয়ালে৷ পাখীটা এই কথা ভেবে এ স্ন্দর প্রজাপতির কাছে: 
এসে বললো ঃ তুমি দেখতে ভারী স্থন্দর । এসো' দ্ু'দণ্ড গল্প করি। 

পাধীটার কথা শুনে এঁ স্ন্দর. প্রজাপতি তার দিকে একবার আড় 
চোখে তাকালো । কিন্ত কোন কথা বললে না । 

সোয়ালো পাখী ভাবলো, তা"হলে তার কথা শুনে প্রজাপতিটা নিশ্চয়ই 
খুব রাগ করেছে। সে প্রজাপতির রাগ ভাঙ্গাবার জন্যে, তাকে ঘুরে ঘুরে 
উড়তে লাগলো । তা'কে নানা কথায় ভোষামোদ করতে লাগলো । কিন্ত 
তাতেও যখন প্রজাপতির মান ভাংলো। না, তখন সে সমুদ্রের ছোট ছোট 
ঢেউয়ের জল নিজের ছোট্র পাখা দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। 
এবং এইভাবে সে তাঁর সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলো ' 
কিন্তু হায়! প্রজাপতিটা তখনও কোন কথা বললো না। সোয়ালো; 
পাধীটা ভাবলো, তাহলে কী করা যায়? প্রজাপতির মান ভাঙ্গানো যাচ্ছে 
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না। সে একটা গাছের মাথায় বসে চিন্তা করতে লাগলো । এইভাবে 
সারা পীম্মকীলটা তার সেখানেই কেটে গেল । 

এদিকে তাঁর বন্ধুর! ঈজিপ্টে যাওয়ার পথে প্রতি মুহূর্তে পেছনে তাকাতে 
লাগলে। আর ভাবতে লাগলো যে, এবারে নিশ্চরই তার বন্ধু এসে পড়বে । 
কিন্তু সোয়ালোর দেখ। নেই । উড়তে উড়তে একটি পাখী বললো £ ওর 
কথা ভেবে আর কী হবে । আমাদের কথ সে ভূলে গেছে । এখন আমাদের 
অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে । সুতরাং ওর কথ! না ভেবে আমরা উড়ে 
যাই চলো । তা” ন! হলে গন্তবাস্থলে পৌঁছুতে আমাদের দেরি হয়ে যাঁবে। 

তার। দল বেঁধে উড়ে বেতে লাগলো । জোরে- আরো জোরে । এই 
ভাবে শরৎকাল শেষ হল । 


এদিকে অনেকদিন একা থাকার ফলে সেই ছোট্ট সোয়ালে। পাথীটার 
আর ভাল লাগছিল না। তখন তার ধেধচাতি ঘটে আর কি। তার আশা 
ছিল প্রজাপতি তার সঙ্গে একদিন নিশ্চয়ই কথা! বলবে । কিন্ধ দীর্ঘদিন 
_ প্রজাপতি তার সঙ্গে কোন কথাই বললে! না। তখন সোয়ালেো। ভাবলো 
যে, এই গ্রজাপতিটা দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, আমলে এর মনটা খুব 
নীচু। তা'কে এতদিন অকারণ নান! ছলচাতুরী আর চালাঁকী করে আটকে 
রেখেছে । এটা তার ইচ্ছাকৃত কাজ। তা'না হলে সামান্য কিছু কথা সে 
অনারাসেই তার সঙ্গে বলতে পারতে।। তা"তে কারো কিছু ক্ষতি হ'ত না। 
কিন্তু প্রজাপতি তা করেনি । অথচ সোর়ালে৷ পাখীটা স্পষ্ট দেখতে পায় 
যে যখন সমুদ্রের ধার বেয়ে স্থন্দর বাতাস বয়ে যায়, তখন এ প্রজাপতিটা 
খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং সেই হালকা বাতাসের সঙ্গে মহানন্দে খেল। 
করে এবং কথা বলে। 

এই সব দেখে শুনে এ ছোট্ট সোয়ালে। পাধীটার ধারণা হল যে, এই 
প্রজাপতিটার তার নিজের বাসস্থান এবং এলাকার ওপর খুব টান। সে. 
নিজের বাসস্থান এবং এলাকা ছাড়া আর কাউকে ভানবাসে না। কোথাও 
যেতেও চায় না। সোয়ালে। পাধীটার মনে মনে একটা ইচ্ছে ছিল যে যদ্দি- 
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এই স্থুন্দর প্রজাপতিটার সঙ্গে ভাব জমানো যায়, তবে সারা পথটা বেশ 
জমিয়ে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে । কিন্তু প্রজাপতিটা তার মনের কথা 
বুঝতে পেরেছিল বলে গোড়াতেই তার সঙ্গে আলাপ করা বন্ধ রেখেছিল । 
কারণ সে নিজের এলাকা, বাসস্থান, ও পরিবেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছক নয়। 

_সোয়ালে। পা্ীটাও শেষের স্িকে তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল । বুঝতে 
পেরেছিল যে এই প্রজাপতি অত্যন্ত ঘরকুনো। একমাত্র ঘরকেই ভালবাসে । 

দেশে দেশে উড়ে বেড়াতে বা নতুন নতুন দেশ দেখতে ভালবাসে না। কিন্তু 

সে নিজে উড়তে ভালবাসে । দেশ দেখতে ভালবাসে ৷ স্থতরাং এমন এক 
জনের সঙ্গে তার একটুও বনবে না। দিনরাঁতই ঝগড়! চলতে থাকবে । এই 
সব কথা চিন্তা করে সোয়ালো পাখীট' এবারে যাত্র। করবে ঠিক করলো । 
এবং যাত্র। করবার আগে শেষ বারের মত সে প্রজাপতিকে বললো ঃ তুমি 
কি আমার সঙ্গে যাবে ? 
প্রজাপতি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো £ না আমি ঘর ভালবাসি । 
বাস। বাধতে ভালবাসি । ক্রমাগত উড়ে বেডাতে আমি পারি না। আমার 
ভাল লাগে শা । 

7৮ পাহীটা বললো £ তাহলে এতদিন তৃমি আমার সঙ্গে চালাকী করেছ। 
নানা ছলচাতুরী করে আমাকে আটকে রেখেছ। যাইহোক আর আমি 
তোমার জন্তে অপেক্ষা করতে পারি না। আমি চললাম । বিদায়। 

ছোট্ট সোয়ালো' পাহীটা৷ আর অপেক্ষা না করে উড়ে চলে গেল। উড়তে 
উদ্ভতে তার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল । তারা অনেকদিন আগে ঈজিপ্টের 
পথে রওন! হয়ে গেছে । হয়তে। বা এতদিনে সেখানে পৌছেও গেল। 
সেই ছোট্র পাথীটা জোরে জোরে পাখা! নেড়ে উড়ে যেতে লাগলো । যদি 
এই ভাবে কিছু সময় কমিয়ে ফেলা যায়। কিছুদিন আগে পৌঁছানো! যায়। 

সে সারাদিন একটানা উড়ে গেল। শেষে অনেক রাত্রে সামনে একট! 
শহর দেখতে পেয়ে সেখানে এল। সে এখন  অতান্ত ক্রান্ত। বিশ্রাম 
দরকার । সে যে শহরে এসে পৌঁছুলো, সেটা তখনও ভাল করে তৈরী 

পিহনি। প্রস্তুতির পথে। রা 


৯. 
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সে ভাবলো কোথায় বিশ্রাম নেওয়া যায় । রাতের মত একট! বিশ্রামের 
জায়গা! তাকে খুজে বার করতেই হবে। খুঁজতে খুঁজতে শেষে সে শহরের 
শেষ প্রান্তে অনেক উঁচু একট। জায়গা! দেখতে পেল । সেখানে লক্বা স্তান্তের 
ওপর একটা ফুতি বসানো! । সেটা স্থী রাজপুত্রের । পাখীটা সেখানে এসে 
অত্যন্ত খুশি হয়ে আপন মনেই বলে উঠলো ঃ আঃ! ভারী চমতকার ' 
জায়গা । এত উচু বলে স্থুন্দর বাতাস বইছে । রাঁতে বিশ্রীমটা ভালই হবে। 
এই বলে সে সেই সখী রাজপুত্রের পায়ের পাতায় এসে বসলো এবং বিশ্রামের 
জন্যে নিজেকে প্রপ্তুত করলো৷। যেইমাত্র সে তার ছোট্ট ভানায় মাথ] রেখে 
শুয়েছে, তখনই এক ফোটা জল তার গায়ে এসে পড়ল । পাথীট। চমকে উঠেই 
বললে ঃ কী আশ্চ ব্যাপার ! আকাশে এক ফৌটা মেঘ নেই। পরিষ্কার 
আকাশ । তারার! সুন্দর ফুটে আছে। উজ্জল আলো দিচ্ছে। তার 
মধ্যেও বৃষ্টি । সে তার দৃষ্টি সারা আকাশ ছুয়ে ছুয়ে উত্তরে নিয়ে এল। 
উত্তর-আকাঁশে অবশ্য কিছুটা মেঘ জমে ছিল । এবং বৃষ্টির একটা৷ সংকেত ও 
পাওয়া যাচ্ছিল। তা” দেখে পাহীটা আপন,মনেই বলে উঠলো £ যেহেতু 
আমার বিশ্রীম দরকার, সেইহেতু ভগবান এখন নিশ্চয়ই বৃষ্টি দেবেন । কিন্তু 
এখন বৃষ্টি যদি সত্যিই হয়, তবে বুঝতে হবে যে এটা ভগবানের স্বার্থপরতা 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

দ্বিতীয় ফোটা জল গায়ে এসে পড়ল । 

তখন সে বিরক্ত হয়ে বললো ঃ সামান্য বৃষ্টি যদি একটা মুতি আটকাতে 
না পারে তবে অকারণ থাকা কেন? এই সব স্মৃতি স্তস্ত রাখার অর্থ কি? 
না রাখলেই পারে? না! এখানে আরামে ঘুম হবে না। দেখি 
আশে-পাঁশের কোন কারখানার অলিন্দে যেতে পারি কিনা । কিম্বা কোন 
কোটরে। যেখানে অন্ততঃ রাতটুকু ভালভাবে কাঁটাতে পারবে । | 

 পাথীটা উড়বে বলে পাখা ছড়ালো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ফোটা জল 

তার গায়ে এসে পড়ল। তখন পাখীটা মুখ তুলে দেখে বললো £ আঃ! 


সে কি দেখছে অবাক কাণ্ড । 


স্থখী রাজপুত্র । অসকার ওয়াইল্ড ১৩১ 


গড়িয়ে আসছে। সেই চাঁদনী রাতে স্থৃখী রাজপুত্রের জলে ভরা! 
নীলকান্তমনির চোখ ছুটে! ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল । তা” দেখে পাখীর মনট। 
করুনায় ভরে উঠলে।। সে বললো ঃ কে আপনি? 
আমি সেই স্তৃহী রাজপুত্র । 
আপনি কাঁদছেন কেন? দেখুন তে! আপনি আমাকে কেমন, 
ভিজিয়ে দিয়েছেন । 
স্থী রাজপুত্রের মুন্তিটা তখন বলতে লাগলে! ঃ যখন আমি জীবিত 
ছিলাম এবং যখন আমার মানুষের মত মন ও হৃদয় ছিল, তখন আমি চোখের 
জল কী জিনিষ তা” জানতাম না। কারণ, আমি একট! বিরাট রাজপ্রাসাদে 
বাস করতাম। যেখানে ছুঃখ বলে কোন জিনিষ ছিল না। অর্থাৎ ছুঃখকে 
সেখানে কোন দিনও ঢুকতে দেওয়া হত নাঁ। দিনের বেলায় আমি আমার 
বন্ধুদের নিয়ে খেল করতাম এবং রাতে সেই প্রাসাদের বড় নাচ ঘরে নেচে 
বেড়ীতাম। রাজপ্রাসাদের বাগান খান! একটা স্বন্দর দেওয়াল দিয়ে ঘের! 
ছিল। এ দেওয়ালের বাইরে কি আছে, আমি কারো কাছে একবারও 
জানতে চাইনি । এমনকি সারা জীবনে আমার একদিনের জন্তে জানতেও 
র্ছে হয় নি। তখন আমার কাছে সব কিছুই স্থুন্দর ছিল। এক কথায় 
সব কিছু সুন্দর জিনিষই আমাকে দেখানো হ'ত। এবং দেখতে দিত। 
আমি সেই ভাবেই সারা জীবন কাটিয়েছি । আমার বন্ধুরা আমাকে সী 
রাজপুত্র বলে ডাকতো । এবং জানতো । এখন আমি স্বীকার করতে 
বাধ্য যে তখন আমি সত্যিই স্ত্বধী ছিলাম। কারণ এই পৃথিবীতে সাধারণ 
মানুষ যা পেয়ে থাকে, আমি তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু পেয়েছি। অবশ্য 
আমি পাঞ্ধিব আনন্দকেই সখ বলতে চাইছি। আমি এই ভাবে সারা জীবন 
বেঁচে ছিলাম এবং শেষ দিন পর্যস্ত কাটিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর দেশের 
লোকেরা আমার মৃক্তিটারে এত উঁচুতে বসিয়েছে যে এখান থেকে শহরের 
সমস্ত কুৎসিত জিনিষ এবং দুঃখ-কষ্ট আমার নজরে আসছে। প্রতিদিন 
আমি স্পষ্ট ভাবে এ সমস্ত জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। যদি ও আমার এই 
সূ্নীর এবং মন শক্ত সীসে দিয়ে তৈরী তবুও প্রতিদিন এ সব জিনিস দেখে: 
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দেখে আমার মন ক্লান্তিতে ভরে গেছে। এবং সেই জন্যেই প্রতিদিন 
আমার দু'চোখ ভরে জল আসে । আমার কান্না পায় । আমার জীবিত 
অবস্থায় এই সব কিছুই আমাকে দেখতে হ'ত না। আমার জানাও ছিল 
না। 

স্থখী রাজপুত্র আবার বলতে লাগলো £ গ্যাখো ! এই মুহুর্তে আমি 
দেখতে পাচ্ছি, শহরের অনেক দূরে ছোট একটি কুটিরের জানা'লাটি খোলা। 
সেই জানাল! দিয়ে আমার পরিক্ষার চোখে পড়ছে, একজন মহিলা একটি 
টেবিলের পাশে বসে আছে । তার চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ । হাত ছুটো 
অতান্ত রুক্ষ । এবং সারা হাতে স্ডরচ ফোটাঁর দাগ । আমি জানি যে, 
সে সারা দিন সেলাই করে সংসার চালায় । সে এখন বসে বসে একটা 
স্বন্দর নঝ্সা-কাটা গাউন তৈরী করছে। যে গাঁউনট। পরে এ দেশের 
বর্তমান রাজার কুমারী-কন্যার অভিষেক হবে। এবং সে সেই শুভ দিনে 
এঁ গাউন পরে উজ্জল আলোয় ভরা রাজপ্রাসাদে নাচবে। আমি আরো 
দেঘতে পাচ্ছি যে, এ মহিলাটির পাশে একটি বিছানায় তার ছোট্ট ছেলে 
শুয়ে। সে অস্থস্থ। তার ভ্বর হয়েছে । ছেলেটি একটি কমলালেবুর জন্যে 
তার মাকে বিরক্ত করছে এবং কান্নাকাটি করছে। কিন্তু মায়ের হাতে 
বর্তমানে এমন পয়সা নেই যে, সে একটি কমলালেবু কিনে দিতে পারে । 
সে শুধু সমুদ্রের জল ছে"লাক খেতে দিচ্ছে। এদৃশ্য চোখে দেখা! যায় 
না। সেইজন্যেই আমার ছু'চোখ ভ'রে জল আসছে। আমি এ ছুঃখ 
চোখে দেখতে পারছি না। সহা করতে পারছি না। আচ্ছা! ছোট্ট পাখী! 
তুমি বন্ধুর মত আমার একটা কাজ করবে ? 

ছোট্ট পাখীটা বললে।ঃ কী কাজ? 

স্থমী রাজপুত্র বললো ই আমার তরবারির মাথায় যে লাল রুবীটা 
বসানো আছে, ওটার দাম অনেক। তুমি এ লাল রুবীটা ছেলের মাকে 
দিয়ে এস। এ কাজটা আমারই করা উচিত। আমি নিজেই যেতাম । 
চির জালাযর এরালির রাডার সারীটা জাগা বেধে 
দিয়েছে যে আমি নড়তে পারি না। রা 


স্থথী রাজপুত্র ৷ ওস্কার ওয়াইল্ড ১৩৩ 


ছোট্ট পাখীটা রাজপুত্রের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর 
বললোঃ ভোর হলেই আমাকে ঈজিপ্টে চলে যেতে হবে। সেখানে 
একটা নদীর ধারে আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে । আমাকে খুব তাড়াতাড়ি 
পেঁবছুতে হবে । 
রাজপুত্র বললোঃ শোনো! ছোট্ট পাখী। তুমি আমার বন্ধু। তুমি 
একটা রাত কী আমার জন্তে অপেক্ষা করতে পার না? আমি দেখতে, 
পাচ্ছি ছেলেট। খুবই তৃষ্ণার্ত । সে জল খেতে চাইছে। এখন তার একট 
' লেবু খুবই দরকার । ছেলেটির মা ছুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে । তুমি আমার দূত, 
হয়ে সেখানে যাও এবং ওট। দিয়ে এস। এটা আমার হুকুম নয়। 
অনুরোধ । 
ছোট্ট পাখীট জবাব দিল ঃ আমি ছোট ছেলেদের বিশেষ পছন্দ করি ন1। 
রাজপুত্র অবাক হয়ে বললে। ঃ কেন? সোয়ালে। পাখী বললে। ; গত 
গ্রীষ্মে আমরা যখন একটা নদীতে স্নান করছিলাম, তখন একজন জ'তা-. 
ওয়ালার ছুটি দুষ্টু ছেলে আমাদের দিকে অকারণে বার বার টিল ছুড়ছিল। 
যদিও সে টিল আমাদের গায়ে লাগে নি। আমরা অনেক দূরে ছিলাম । 
£কিন্ত তবুও আমাদের আঘাত পাবার সম্ভাবনা ছিল । আমার ধারণা ছিল তারা 
ভাল ঘরের ছেলে । কিন্ত তাদের কাজ দেখে আমার ধারণ] পালটেছে। 
আমি সেই থেকে ছোট ছেলেদের অপছন্দ করি। ছোট ছেলেদের আমার 
ভাল লাগে না। | 
কথা বলা শেষ করে ছোট্ট পাথীটা স্ত্রী রাজপুত্রের দিকে তাকালো ৷ 
দেখলো, তার চোখে-মুখে একটা ছুঃখের ছাপ । সে বুঝলে যে রাজপুত্র 
তার কথা শুনে খুবই ছুঃখ পেয়েছে । তখন সে একটা চিন্তা করে বললো! ঃ 
যদিও এখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা । তবুও একট। রাত আমি আপনার এখানে 
থাকবো এবং আপনার দূত হয়ে সেখানে যাবো। 
সঙ্গে সঙ্গে সুখী রাজপুত্রের মুখখানা আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো | 
সে হাসি মুখে বললো £ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। যদিও তোমার কষ্ট 
হবে, তবুও তুমি এ কাজ করলে আমি খুশি হব। | 


১৩৪ ভিন দেশের গল্প 


ছোট্র পাহীটা তখন রাজপুত্রের তরবারি থেকে বড় রুবীটা, ঠোটে করে 
তুলে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে গেল। 

সে বড় বড় রাজপ্রাসাদের ছাদ পার হয়ে গেল। নান৷ কারুকার্য- 
মণ্ডিত বড় বড় গীর্জা গুলো পার হল। শেষে সে সেই দেশের রাজার প্রাসাদ 
পার হবার সময় নাচের বাজনা শুনতে পেল। দেখলো! রাজকুমারী সেই' 
নির্জন রাতে তার ঘরের বারান্দায় ফ্াড়িয়ে আকাশের তার। গুলোর দিকে 
অবাক চোঁখে তাকিয়ে আছে আর তার বন্ধুকে বলছে; তারা গুলে। 
কি স্বন্দর কেমন মিটিমিটি জ্বলছে । কয়েক দিন পরেই আমার অভিষেক 
হবে। আমি আশা করি, এই সময়ের মধ্যেই আমার চমৎকার পোঁষাকটা 
তেরী হয়ে যাবে । আমি সেই পোষাক পরে এ দিন রাতে নাচ ঘরে নাচতে 
পারবে। কিন্ত যাকে এ পোষাকটি তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে, সে 
এত অলস যে ঠিক সময়ে পৌধাকটা আমাকে দিলে হয় । 

তার বন্ধু বললো £ নাঁ। না। তুমি ভাবনা কোরো না। তোমার 
পোষাক তুমি ঠিক সময়েই পেয়ে যাবে । 

ছোট্ট পাখীটা সেই কথা শুনে আকাশ পথে উড়ে চলে গেল। সে 
নদী পার হল। দেখলো একটা জাহাজের মাস্তভুলে হারিকেন জুলছে। 
আরো জোরে সে উড়তে উড়তে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এল । সেখানে 
দেখলে! এক দল লোক নান৷ জিনিস নিয়ে কেনা-বেচা করছে । সে সেখানে 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। শেষে অনেক ঘুরে সেই গরীবের কুটিরে এসে 
বসলো । সোয়ালো পাখীটা ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেখলো! যে, ছেলেটা 
তার বিছানায় শুয়ে জ্বরে কীপছে। এবং তার ম অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত 
হয়ে আধো ঘুমে ঢুলছে। 

পাহীটা ঘরখানা ভাল করে দেখে নিয়ে ভেতরে এসে টেবিলে রুবীটা 
রাখলে! এবং এ অস্থস্থ ছেলের পাশে এসে নিজের পাখা দিয়ে আলতো 
ভাবে বাতাস করতে লাগলো । তা'তে ছেলেটি তার ছু'চোখ বুঁজেই বলে 
উঠলো £ আঃ !* কী আরাম ! আমার শরীরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা 
লাঙগিছে আমার ৷ তাহলে নিশ্চয়ই জ্বর কমে আসছে। আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি। 


সৃথী রাজপুত্র। ওস্কার ওয়াইল্ড ১৩৫ 


ছেলেটির চোখের পাতায় আবার গভীর ঘুমের ঘোর নেমে এল। এবং 
পে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

পাথীটা তার কাজ শেষ করে, সেই স্থুখী রাঁজপুত্রের কাছে ফিরে এসে 
সব কথা জানালো । সে বললে ঃ বাইরে এখন যদিও খুব ঠাণ্ডা । কিন্তু 
তবুও আমি এ কাজ করতে পেরে বেশ আনন্দ অনুভব করছি । এবং একটা 
উত্তেজনা আমাঁকে ঘিরে আছে । যে কারণে এত ঠাণ্ডা সত্বেও আমার কোন 
ঠাণ্ডা লাগছে না। 

সোয়ালো পাখীর কথা শুনে স্ৃখী রাজপুত্র বললো! £ এটা তোমার ভাল 
কাজের ফল। তুমি একটা ভাল কাজ করে এলে বলেই ভেতরে ভেতরে 
একটা আনান্দের উত্তেজনা তোমাকে ঘিরে রয়েছে । সেইজন্যেই তোমার 
ঠাণ্ডা লাগছে না। | 

রাজপুত্রের কথা শুনে সেই ছোট্ট পারীট। চিন্তা করতে লাগলো এবং 
অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। 

খুব ভোরে পাখীটার গ্বুম ভাংতে সে নদীতে স্নান করতে উড়ে চলে 
গেল। সেই নদীর :ধার দিয়ে একজন অধ্যাপক বেড়াচ্ছিলেন। তিনি 
এই শীতে ছোট্ট একটি পাখীকে স্নান করতে দেখে অবাক হয়ে ভাবলেন, 
এত শীতে পাখীটা প্লান করছে । কী আশ্চর্য! এমন তো আগে কখনে। 
দেখি নি। তিনি চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরে দৈনিক কাগজে বেশ 
ফলও করে চিট লিখলেন । এবং বাপারট। কাগজ মাধামে প্রত্যেককে 
জানালেন । 

ছোট্র পাখীটা রাজপুত্রকে বললো £ আজ রাতে কিন্তু আমি ঈজিপ্ট, 
রওন] হয়ে যাব। রাজপুত্র সে কথার কোন জবাব দিল ন]। ও 

পাখীটা ভাবলো আজকে তো এই শহর ছেড়ে যাব স্তরাং ভাল 
করে একবার দেখে আসি। সে রাজপুত্রকে আর কোন কথা না বলে 
উড়ে চলে গেল। পরে মিনারের চুড়ায় বসে শহরটাকে ভাল করে দেখতে 
লাগলে! । তারপর অনেকক্ষণ গীর্জার মাথায় বসে রইল। চড়ুই পাখীর! 
কিচির-মিচির করে তাঁদের মধ্যে বলতে লাগলে! £ কী হুন্দর দেখতে পাখীটা। 


১৩৬ ভিন দেশের গল্প 


আমাদের দেশে বোধ হয় নতুন এসেছে । সোয়ালো পাখী সে কথা শুনে 
বেশ আনন্দ পেল। ] 

এই ভাবে সারাটা দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। টাদ মাথায় উঠে 
এল । পাখীটা ধীরে ধীরে সেই স্খী রাজপুত্রের কাছে শেষ বিদায় 
জানাবার জন্যে উড়ে এল । এবারে সে যাত্রা করবে । 

তা'কে দেখে রাজপুত্র অবাক হয়ে বললো! সেকি! তুমি এখনও 
যাও নি? 

£ না। এবারে আমি যাত্রা করব । 

রাজপুত্র একটু চুপ করে থেকে বললে! ; আচ্ছ! বন্ধু! তুমি আর 
একটা রাত কি এখানে অপেক্ষা করতে পার না? করলে কিন্তু খুবই 
ভাল হত। 

১ কেন? 

£ শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটি চিলে-কোঠার ঘরে আমি একজন 
যুবককে দেখতে পাচ্ছি। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার 
চুল গুলে! বেশ কৌকড়ান। স্বগ্রালু বড় বড় চোখ । সে অনেক রাত জেগে 
একট। নাটক শেষ করবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে নী। আগামীকাল তা'কে 
এই নাটক শেষ করে থিয়েটারের পরিচালকের হাতে তুলে দিতেই হবে । 
কিন্তু তার এত ঠাণ্ডা লাগছে এবং সে এত ক্ষুধার্ত যে অজ্ঞান অবস্থায় এ 
ভাবে পড়ে আছে । তা"কে একটু সাহায্য না করলেই নয়। 

বেশ! আমি আজ রাতটাও অবস্থান করব। তাহলে এবারে 

কি আরেকটা রুবী আমি তাকে দিয়ে আসবো? 

রাজপুত্রের ব্যবহার সোয়ালে! পাখীটার বেশ ভাল লাগছিল । 
রাজপুত্র বললোঃ হায়! আমার আর কোন রুবী নেই। এখন 
আঙ্গার সন্বল চোখ ছুটে।। নীলকান্তমনির চোখ। অনেক দামী। যে 
চোখ জোড়া হাজার বছর আগে ভারত থেকে আনা হয়েছিল । তুমি এখন 
আমার একটি চোখু উপড়ে নাও এবং এ যুবককে দিয়ে এস। সে কোন 
সোন্বার দোকানে বা কোন হীরে-জহরতের ব্যবসায়ীকে এই মণি বেচে টাকা 


সখী রাজপুত্র । ওসকার ওয়াইল্ড ১৩৭ 


সংগ্রহ করবে এবং তার প্রয়োজন মত খাছ্য ও আগুনের জন্যে কাঠ কিনে 
এনে নাটক শেষ করতে পারবে । আজকে তাকে নাটক শেষ করতেই হবে । 
স্থৃতরাং এ মনি তার খুবই কাজে লাগবে । 
_ রাজপুত্রের কথা শুনে সেই ছোট্ট পাখীটার দু'চোখ ভরে জল এল । সে 
' কাদতে কীদতে বললো £ এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না। প্রিয় 
রাজপুত্র ! আপনি কি বলছেন সেটা একটু ভাল করে ভেবে দেখুন । 
, রাজপুত্র বললো £ তুমি আমার বন্ধু এবং দূত । সুতরাং তোমাকে 

যা” বলি শোনো । কোন প্রতিবাদ করে! না। 

পাখী বেচারী আর কি করবে । সে ঠোট দিয়ে রাঁজপুত্রের একটা চোখ 
উপড়ে নিয়ে, সেই যুবকের উদ্দোশ্যে রওনা হয়ে গেল । 

যুবকের ঘরটাতে ঢুকতে কোন অস্ত্রবিধা হ'ল না। কারণ ঘরের ছাদে 
একটা ফুটো ছিল। সে সেই ফুটে! দিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং 
যুবকের পাশে পড়ে থাকা একটা শুকনো! কার্পেটের ওপর নীলকান্তমণিটা 
রেখে চলে এল । যুবকটি তার হাতে মাথা রেখে ঘ্ুমোচ্ছিল। সেইজন্ে 
কোন শব্দ পেল না। তারপর হঠাৎ তার ঘুম ভাংতে সে শুকনো কার্পেটের 
ওপর একটি স্থন্দর নীলকান্তুমণি দেখতে পেয়ে লাফিয়ে বলে উঠলো £ 
আমার নাটকট। নিশ্চয়ই খুব ভাল হচ্ছে। এটা তারই শুভ সুচনা । এ 
নাটক নিশ্চয়ই সকলকে আনন্দ দেবে। সে নীলকান্তমণিটা হাতে তুলে 
নিয়ে বললো £ আমার সমস্ত মিটেছে। এখন আমি আমার নাটক শেষ 
করতে পারবো । 

আনন্দে তার চোখ ছুটে উজ্জল হয়ে উঠলো । | 

পরদিন সকালে ছোট্ট পাখীট| মনে মনে ঠিক করল যে, যত. বাধাই 
আস্থক না কেন, সে আজ রাতে রাজপুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার 
নিজের আন্তনার দিকে পাড়ি দেবে । সে নিজেকে প্রস্তুত করে সার! দিন 
মনের আনন্দে উড়ে বেড়ালো'। সমুদ্রের বন্দরে যে জাহাজ ঘাঁটি হিল, 
তার মাথায় বসে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগলো । জাহাজের, 
নাবিকরা কি করে জাহাজের গর্তে মোটা মোটা দড়ি লাগিয়ে হাক ছাড়ছে, 


১৩৮ ভিন দেশের গল্প 


এবং সেটাকে পাড়ে আনবার চেষ্টা করছে। এক সময় সে আপন মনেই 
সকলের উদ্দেশে বলে উঠলো! £ আমার বন্ধুরা! তোমরা শোনে।! আজ 
আমি আমার দেশে রওন] হয়ে যাচ্ছি। তোমাদের আমি বিদায় জানাচ্ছি। 
বিদায় বন্ধ? বিদায় 

কিন্ক কোন নাবিকই তার দিকে ফিরে তাকালে! না। তারা আপন 
মনে তাদের কাজ করে যেতে লাগলো ! সে সারাদিন এ মাস্তবলের চূড়ায় 
বসে থেকে সন্ধায় আবার রাজপ্ুত্রের কাছে শেষ বিদায় জানাতে ফিরে এল । 
ভাবলে! এবারে সে বিদায় জানিয়েই চলে যাবে । 

সোয়ালো পাখীটা রাজপুত্রের মুখের দিকে তাকাল এবং ধরা গলায় 
বললে। : আমি শেষ বারের মত বিদায় জানাতে এসেছি । আমি চলে 
যাচ্ছি। 

রাজপুত্র বললো £ বন্ধু, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ। আমি 
তোমার কাছে নানা ভাবে খণী। কিন্ত তবুও বলি, আর একটা রাত কি 
তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পার না? 

পাখাঁটা তখন সোজাস্বজি বললো £ না। শীত পড়ে আসছে । আর 
কিছুদিন পরেই বরফ পড়তে শুরু করবে । এখন ঈজিপ্টে গ্রীষ্মকাল । স্র্য 
প্রখর ভাবে সেখানে কিরণ দিচ্ছে । সেখানে সবুজ পাম-গাছে শীতল 
হাঁওয়া বইছে । যেখানে বসলেই শরীর জুড়িয়ে যায় । কুমীরেরা নদী থেকে 
উঠে এসে, অলস ভাবে পাড়ে শুয়ে গায়ে রোদ লাগাচ্ছে। আমার বন্ধুরা 
মন্দিরের চুড়ায় চুড়ায় বাসা বাধছে । শাদা এবং পিঙ্ক রং-এর ঘুদ্ধুরা ভর 
দুপুরে একটা ঘুমের আমেজ নিয়ে আসছে । এই সময়টা ইজিপ্ট সত্যিই 
মনৌরম। বিশ্রাম এবং ঘুমের দেশ বললেই চলে । স্থৃতরাং বাধা হয়েই 
আমাকে চলে যেতে হচ্ছে । তবে আমি আপনাকে ভুলে যাব না। আমি 
কথা দিচ্ছি, আগামী বসন্ত কালে আপনার জন্যে ছটো মনি নিয়ে আসবো । 
যে ছুটে! মনি আপনি আমাকে দিয়ে দান করালেন । ছুটো মনির মধ্যে 
একটা থাকবে রুৰী | যার রং হবে গোলাপের চেয়েও লাল । আর আপনার 
চোখের জন্যে যে মনি আনবে! তার রং হবে সমুদ্রের চেয়েও ঘন নীল। 


স্থখী রাজপুত্র । ওস.কার ওয়াইল্ড ১৩৯ 


রাজপুত্র হেসে বললো ; খুব ভাল কথা । কিন্তু তুমি দেখ, আমাদের 
কিছু দূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে । তার হাতের দেশলাইয়ের বাকঝ্সটা নর্দমায় 
পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এ মেয়েটি যদি এ দেশলাইয়ের মূল্য হিসাবে 
কিছু টাকা বাড়ীতে নিয়ে যেতে না পারে, তবে মেয়েটির বাবা তাকে খুবই 
মারবে 1 সেইজন্যে মেয়েটি াড়িয়ে দাড়িয়ে কী করুণ ভাবে কাদছে। 
এই শীতে মেয়েটির পায়ে কোন জুতো বা মোজা নেই । এমন কি তার মাথা 
ঢাকবারও কোন বস্ত্র নেই। আমি তার কান্না সহ্ঠ করতে পারছি না। তুমি 
আমার আরেকটি চোখ এখুনি তুলে নিয়ে গিয়ে এ মেয়েটিকে দিয়ে এস। 
তা"হলে মেয়েটির বাবা ওকে আর মারবে না । 

পাখীটা আরেক বার কেঁদে উঠে বললো £ আমি আরেকটা রাত এখানে 
অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু আপনার চোখের মনি তুলে তাকে 
'দিয়ে আসতে পারি না । আপনার একটা চোখের মনি আগেই গেছে। 
এবারে এট। গেলে আপনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবেন। আমি এ কাজ 
করতে পারি না। 

রাজপুত্র বললো! £ শোনো বন্ধু! আমি যা” বলি তাই কর। 

পাখী বললে! ; বেশ! আমি যখন কোন দিনও আপনার কথার 
আবাধ্য হইনি তখন এখনও হব না। 

সে তখনই নিজের ঠোঁট দিয়ে রাজপুত্রের অপর চোখটি তুলে নিয়ে 
উড়ে চলে গেল এবং মেয়েটির পাঁশ দিয়ে ঘাবার সময় তার হাঁতে এ 
নীলকান্তমনিট। ফেলে দিল । | 

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললো £ বাঃ ! ভারী চমৎকার 
জিনিষ তো! । সে সেটা মুঠোর মধো নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়ী চলে গেল। 

সোয়ালো পাখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বললো £ এখন আপনি 
সম্পূর্ণ ন্ধ। স্তরাং আমি এখন থেকে সারাক্ষণ আপনার কাছেই 
থাকবো । কোথাও যাব না। | | 
_. ব্বাজপুত্র বললো £ না। না। সোয়ালো। তা' হয় না। তুমি 
ইজিপ্টে চলে যাঁও। . সেখানে তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে । 


১৪০ ভিন দেশের গল্প 


£ আমি আপনার সঙ্গেই থাকবে । এই কথ! বলে সোয়ালে৷ পাখাটা 
রাজপুত্রের পায়ের কাছে এসে বসলো । এবং কিছুক্ষণের মধোই ঘুমিয়ে 
পড়ল। | 
এই ঘটনার পর থেকে সেই সোয়ালো পাখীটা সারাদিন রাজপুত্রের 
কাধে বসে থাকতো । এবং সেই দেশে যে সব আশ্চর্ধ ঘটন। দেখতে পেত, 
সেগুলো গল্প করে তাকে শোনাতো । 

সে নান প্রকার পাখীদের গল্প বলতো । যার। নীল নদের তীরে 
দাড়িয়ে এক মনে সোনালী মাছ গুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং মাঝে 
মাঝে ধরে খেত । মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জীব-জন্তদের কথাও রাজপুত্রকে 
শোনাতো । যে সব জন্জদের বয়স প্রায় পৃথিবীর বয়সের সমান! যাদের 
মাথ! এবং বুক ছিল মেয়েদের মত। শরীরটা "ছিল কুকুরের মত। ল্যাজটা 
ছিল সাপের মত। পাখা ছিল পাখীদের মত। থাবা ছিল সিংহের মত। 
এবং গলার স্বর ছিল মানুষের মত। এ এক অদ্ভুত জীব। যাদের কথা 
প্রাচীন গ্রীক-গল্পে পাওয়! যাঁয়। এর! দূরগাঁমী পথিকদের নানা সমস্তার 
কথা আগেই জানিয়ে দিয়ে ; তাদের সাবধান করে দিত । সেইজন্তে মরুভূমির 
যাত্রীর এদের সাহায্য নিত। মরুভূমির যাত্রীদের কাছে এরা দিক-দর্শকের 
মত ছিল। | 

সে মাঝে মাঝে আকাশে তাকিয়ে চাদের গল্পও রাজপুত্রকে শোনাতে । 
চাদে যে সব পাহাড় আছে তাদের রাজার কথাও বলতো । যে রাজার 
গায়ের রং ছিল আবলুষ কাঠের মত। যে রাজ! স্ষটিকের মত দেখতে 
একট! বিরাট আকারের সাপকে উপাসনা করতো । এবং যে সাপটা র 
প্রকাণ্ড একট! পাম-গাঁছে দ্বুমিয়ে থাকতো।। কুড়িজন সাধু এঁ সাপের 
খাবারের জন্যে সারাদিন ধরে মধু ও রুটি জোগাড় করতো । 

সোয়ালোর মুখে রাজপুত্র এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনে আশ্চর্য হ'ত। 
এবং অবাক হয়ে শুনতো। | 

রাজপুত্র সেটয়ালো পাখীর কাছে এই সব অদ্ভুত গল্প শুনে বললো $ 
তোমার গল্প গুলো ভারী অন্ভুত। অদ্ভুত সব গল্প তুমি আমাকে শোনালে। 


স্থথী রাজপুত্র । ওস.কার ওয়াইজ্ড ১৪১ 


কিন্তু তবুও আমি দেখছি যে মানুষের জীবনে ছুঃখ-কষ্টের মত অদ্ভুত জিনিষ 
আর কিছু নেই। আমাদের এই পৃথিবীটা! রহস্যে ভরা । সব রহস্তের 
উত্ঘাটন আজো সম্ভব হয় নি। এবং হওয়া সম্ভব ও নয়। কিন্তু আমার 
মনে হয়, মানুষের মনের কুপণতার মত এতবড় রহস্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর 
কোন কিছুতেই নেই । আমার মনে হয়, কুপণতাই এই পৃথিবীর সব চেয়ে 
বড রহস্য । এবং মানুষের মনের জটিল পথ । 

যাইহোক, তুমি একবার আমার দেশের আকাশ-পথে ঘুরে এস এবং 
আমাকে বল যে কি দেখলে । 

সোঁয়ালে। পাখী তার কথা মত কাজ করলো । সে আকাশ-পথে বড় 
শহরটা ঘুরে এল । সে দেখলো, ধনীরা সুন্দর হ্বন্দর রাজপ্রাসাদে আনন্দে 
দিন কাটাচ্ছে । এবং গরীবরা তাদেরই দরজায় দরজায় ভিক্ষা করছে। সে 
অন্ধকার গলির মধ্যেও ঢুকলো । সেখানে দেখলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! 
অভুক্ত অবস্থায় এ গলিপথে চুপচাপ বসে আছে। তাদের দৃষ্টি উদাস । 
মুখ ফাকাসে। 

একটি সেতুর তোরনের পাশ দিয়ে সে যখন উড়ে আসছিল, তখন সে 
দেখলে! ছুটি ছোট ছেলে এ সেতুর ওপর বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে আছে। তার! 
ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কঃ পাচ্ছে। পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিজেদের 
শরীরটাকে গরম রাখবার চেষ্টা করছে । এমন সময় তাদের পাশ একটা 
পুলিশ এসে দাড়াল। ছেলে ছুটে পুলিশকে দেখে বললো £ আমাদের খুব 
ক্ষিদে পেয়েছে । পুলিশটা সে কথার জবাবে চিৎকার করে বললো £ সরে 
পড়। দেরী কো'রো না। ছেলে ছুটো আর কথা বাড়ালে না। তারা 
পুলিশের ভয়ে এঁ বৃষ্টির মধ্যে হাটতে শুরু করলে! । | 

সোয়ালো' পাখী ঘুরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা জানালো । রাজপুত 
শুনে বললো £ দেখো সোয়ালো, আমার শরীরট। পাতল! সোনার পাতে মোড়া 
আছে। তুমি তোমার ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে সে গুলে তুলে এ গরীবদের 
এবং ছুঃখী ছেলে মেয়েদের দিয়ে এস । এ জগতে সোনার চেয়ে মূল্যবান আর ৰা 
কিছু নেই। এগুলো! পেলে ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে । ওরা স্ত্রখী হবে। 


১৪২ ভিন দেশের গল্প 


_ সোয়ালো। পাখী রাজপুত্রের কথা মত কাজ করলো। সে রাজপুত্রের 
শরীর থেকে সোনার পাতগুলো আস্তে আস্তে তুলে সেই গরীবদের এবং 
দুঃখী ছেলেমেয়েদের দিয়ে এল । তারা পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগলো । 
বলতে লাগলো ; এবারে আমর! রুটি কিনতে পারবো । আমরা খেতে পাব । 

গরীব লোক গুলো তখনি রুটি কিনতে চলে গেল। ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েরা আনন্দে রাস্তায় খেলতে শুরু করে দিল। 

সোনার পাত্‌গুলো৷ তুলে ফেলার ফলে রাজপুত্রকে এখন অত্যন্ত 
কুৎসিত দেখাতে লাগলো । তার চেহারায় আগের মত আর সে চাকৃচিক্য 
রইলে। না । 

এই ভাবে তুবার পড়বার দিন এগিয়ে এল। তুষারে সারা শহরটা 
ঢেকে গেল। রাজপথগুলো৷ দেখে মনে হতে লাগলো, যেন রুপে দিয়ে 
মোড়া । হঠাৎ দেখলে বেশ উজ্জ্বল এবং ঝকঝকে মনে হতে লাগলো! 
প্রত্যেক বাড়ীর কানিসে শাদ! ছুরির মত তুবার জমাট হয়ে ঝুলতে লাগলে ৷ 
ধনী লোকেরা তাদের শীতের পোষাক পরে, এ তুষারের মধ্যে বেড়াতে 
লাগলো! | এবং ছুঃখী ছেলেমেয়েরাও এখন রাজপুত্রের কল্যাণে জামা, 
জুতা ও মৌজা! পরে আনন্দে খেলা করতে লাগলো কিন্তু সোয়ালে৷ 
পাখীটার শরীর ক্রমে ক্রমে বরফে ঢাক। পড়তে লাগলো । তার শরীরে হীম 
জমতে লাগলে'। এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডায় সে অস্থুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো । 
কিন্তু তবুও সে রাজপুত্রকে ছেড়ে গেল না। কারণ সে রাজপুত্রের ব্যবহারে 
এবং কাজে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসে ফেলে ছিল । সে শেষে উপায়- 
হীন হয়ে, একটি রুটির কারখানার দরজার পাশ থেকে এক টুকরো রুটি এনে 
নিজের পাখায় চেপে ধরে শরীরটাকে গরম করবার চেষ্টা করতে লাগলো । 
কিন্তু তা'তে বিশেষ কাঁজ হল না। শেষে সে বুঝতে পারলে! যে, স্তার মৃত্য 
দিন ঘনিয়ে আসছে। তখন সে অনেক চেষ্টা করে, শেষ বারের মত 
রাজপুত্রের কীধে উড়ে এসে বসে বললোঃ বিদায় বন্ধু বিদায়! আমি 
আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি কিং আপনার হাতে 
আম্টুর শেষ চুম্বন রেখে যেতে পারি ? | 


স্থথী রাজপুত্র । ওস.কার ওয়াইল্ড ১৪৩ 


রাজপুত্র বললো! £ আমি শুনে খুশী হলাম যে শেষ পধ্যস্ত তুমি ইজিপ্টে 
যেতে রাজী হলে । তুমি অনেক দিন আমার কাছে কাটালে। এবং অনেক 
কষ্ট পেলে। কিন্তু তুমি আমার হাতে তোমার ঠোটের স্পর্শ রাখবে কেন? 
তুমি আমার ঠোঁটে তোমার ঠোঁটের স্পর্শ রাখ । আমাকে শেষ বারের মত 
“চুম্বন কর। আমি তোমাকে ভালবাসি । 
সোয়ালো বললে ঃ আমি ইজিপ্টে যাচ্ছি না। আমি মৃত্যুর অন্ধকারে 
মিলিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি শেষ ঘুম ঘুমোবে!। ঘুমই হচ্ছে মৃত্যুর 
আরেক ভাই । সোয়ালো! পাখী এই কথা বলে রাজপুত্রের মুখে তার ঠোটের 
শেব স্পর্শ রাখলো । এবং তার পায়ের কাছে শুয়ে মারা গেল। 
ঠিক সেই সময়ে রাজপুত্রের মুতির ভেতর থেকে একটা বুক ফাটা 
আর্তনাদ বেরিয়ে এল । মুতিটা ফেটে গেল। কিন্ত লোকে দেখে বলতে 
লাগলো যে, গভীর তুষার পাতের ফলেই মুতিটার এই অবস্থা হয়েছে । 
পর দিন সকালে মেয়র শহরের অঞ্চল প্রধানকে নিয়ে সেই পার্কে 
বেড়াচ্ছিলেন। তিনি বেড়াতে বেড়াতে এ মুতিটার সামনে এসে 
থমকে দ্রীড়ালেন এবং অবাক হয়ে বললেন £ ইস্‌! মৃর্তিটার কি অবস্থা 
হয়েছে। 
_.. অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে বললেন : হ্যা! কি অবস্থা হয়েছে। 
এই অঞ্চল-প্রধানটি সব সময় মেয়রের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন এবং মেয়র যা 
বলতেন, তা'তে সায় দিয়ে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করাতেন। মেয়রকে সন্তুষ্ট 
রাখবার জন্তে এ অভ্যাসটা তিনি অনেক কঞ্টে আয়ত্ব করেছিলেন । 
মেয়র মু্তিটাকে ভাল করে দ্রেখবার জঙ্যে সেই স্তস্তের কাছে এগিয়ে 
গেলেন এবং নিখুঁত ভাবে দেখে বলতে লাগলেন £ রাজপুত্রের তরবারি থেকে 
রুবীটা পড়ে গেছে। চোখ ছুটো নেই। এবং শরীরের সমস্ত সোনার 
পাতও উধাও । সত্যি কথা বলতে কি, এখন এই রাজপুত্রের মৃত্িটাকে 
একটা ভিথিরীর মত দেখাচ্ছে । 
অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে মেয়রের কথায় জোগান দিয়ে বললেন £ 
ভিখিরীর মত দেখাচ্ছে । | ্‌ 


১৪৪ ভিন দেশের গল্প 


মেয়র শেষে রাজপুত্রের পায়ের কাছে সত একটা পাখীকে পড়ে থাকতে 
দেখে বললেন £ কী আশ্চর্য ! একটা মৃত পাখীও দেখছি এখানে পড়ে। 
আপনি আজই একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলুন যে পরবতি কালে পাখীর! 
যেন কখনোই কোন স্মৃতি স্তম্ভের নীচে ন! মরে । 

অঞ্চল-প্রধান সঙ্গে সঙ্গে সে কথা গুলো। তীর ডায়েরীতে লিখে নিলেন 
এবং বললেন £ হ্যা! না মরে। 

শেষ পধন্ত তীর! সেই স্থৃখী রাজপুত্রের বিকৃত মুত্তিটাকে রি নিয়ে 
বিশ্ব বিদ্ভালয়ের কলা বিভাগের অধাপকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
তাদের ধারণা এই বিকৃত মুত্তিটাকে পার্কে সকলের চোখের সামনে রাখার 
কোন অর্থ হয় না। এটা এখন সরিয়ে ফেলাই উচিত । 

সব শেষে মৃত্তিটাকে গলিয়ে ফেলা হল। তারপর মেয়র পৌর 
প্রতিটানে একদিন একট সভ। ডাকলেন । তিনি উপস্থিত সদন্যদের কাছে 
জানতে চাইলেন, এবারে এই গলিত ধাতু দিয়ে আমর! কি করতে পারি। 
পরে তিনি আবার বললেন £ মৃতি অবশ্যই একটা গড়তে হবে । এবং সেটা 
হবে আমার নিজের মৃতি। 

হা! । আমার নিজের মৃতি। স্থানীয় অঞ্চল-প্রধানরা প্রতোকে 

সমন্গরে বলে উঠলেন £ হ্যা! আমার নিজের মৃতি। 

সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। কার মূতি গড়া হবে এই 
নিয়ে ঝগড়া । 

যে ঢালাই কারখানায় রাজপুত্রের মৃক্তিটাকে গলানো হয়েছিল মুতি 
সেখানকার শ্রমিক-প্রধান দূরে দাড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিলেন। তিনি অবাক 
হয়ে বললেন ঃ কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আমরা রাজপুত্রের সমস্ত দেহটা গলিয়ে 
ফেলতে পারি। কিন্তু তার হদয়টাকে গলাতে পারি না। কিম্বা তার ভাঙ্গা 
মনকে জোড়া দিতে পারি না। স্থতরাং আমরা ধাতুর তৈরী রাজপুত্রের এই 
গলিত পিগুটাকে আর না রেখে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসি। 

তারা এ পি$টাকে একরাশ ধূলো মাড়িয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে 
দিবা । যেখানে এ মৃত সোয়ালে। পাথ্থীটাকে আগেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল । 


স্বথী রাজপুত্র । ওস.কার ওয়াইল্ড ১৪৫ 


একদিন ঈশ্বর তার এক দেবদূতকে ডেকে বললেন £ এই দেশের সব 
চেয়ে দামী ছুটি জিনিষ তুমি আমার জন্যে নিয়ে এস। 

দেবদূত সঙ্গে সঙ্গে সুখী রাজপুত্রের ভাঙ্গা সীসের হৃদয় খানা ও মৃত 
পাখীটাকে এনে হাজির করলো । 
' ঈশ্বর খুশি হয়ে বললেন £ তোমার পছন্দ নির্ভুল। আমার ব্বর্গের 
উদ্যানে এই ছোট্র পাখীটা সারাদিন গান গাইবে এবং সখী রাজপুত্র আমার 
এই সোনা মোড়া শহর দেখে আমাকে প্রশংসা করবে । বুঝবে যে আমার 
শ্ীজ্ে ছুঃখী বলে কেউ নেই। 


১৪ 


চালস কিংস্লি 


[ চালস কিংমলি কিশোরদের জন্যে অনেক কাব্য এবং গছ সাহিত্য রচনা করেছেন । 
তার মধ্যে “দি হিরোজ" এবং *ওয়াটার বেবিজ” তার মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন 
করছে। | 

গ্রীক-পুরাণের উপাখ্যানকে তিনি কাব্যে পরিবেশন করছেন “দি হিরোজ”-এ। 
কিন্তু “ওয়াটার বেবিজ”-এ তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার ছৰি তুলে! 
ধরেছেন, আজকের সমাজ ব্যবস্থাতেও তা” সম্পুর্ণ প্রযোজ্য । 

মনের ধিক থেকে সমস্ত দেশের ছেলে-মেয়েরাই এক জগতের মানুষ। এখানে দেশী 
কি বিদেশীদের মধ্যে যেমন কোন তফাৎ নেই, তেমন উ*চু কি নীচু শ্রেণী বলেও কোন 
ভেদ নেই। শুধু মানুষের সমাজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিশ্যানই সমস্ত দেশের ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে খিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে । 

বাইরের এই সীমারেখা বা খোলোসট! ষদ্দি সরিয়ে দেওয় যায়, তবে শরীরের 
ময়ল! ধুয়ে যাবার মত মনের ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এবং তখন কোন 
ধনীর দুলালী মেয়ে এবং ঝাড়ুদারের ছেলে একসঙ্গে সে একই অন্ন ভাগ করে খেতে 
পারে। 

এখানে এলি বড়লোকের ছুলালী মেয়ে । এবং টম ঝাড়ুদারের ছেলে । সমাজ* 
বাবস্থা এবং শ্রেণী বিস্তাসের ফলে এদের কোন প্রকার আপন জন হওয়া বা অন্তরঙ্গ 
বন্ধু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্বপ্ন জীবনে সাগর তলে যে আনন্দ-মেল1 বসেছে, সেখানে 
সব শ্রেণীর লোকই একাত্ম হতে পেরেছে । সেখানে সৰাই আপনজন । মনের দিক 
থেকে দে জগতের নাম আনন্দলোক । এখানে বড় লোকের মেয়ে এলি এবং 
ঝাড়ুদারের ছেলে টম বা ঝাড়ুার গ্রীমসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু সে 
আনন্দলোকে পৌঁষ্ছুতে গেলে মানুষকে সহনশীল হতে হবে। পরিশ্রম, সত্যনিষ্ঠা এবং 
সাধন! দিয়ে সে আনন্দলোকের দরজ! খুলতে হবে। 

চার্লম কিংসলির “দি ওয়াটার বেবিজ”-এর মূল উপাখ্যানকে কেন্দ্র কবে ছুটি কিশোর- | 
কিশোরীর মর্মলোক অনুসন্ধানের চেষ্টা কর! হয়েছে । ] 


চার্পস কিংসলি ূ জলপরীর দোশ 


গরীবের ছেলে টম। মায়ের কথা তার মনে পড়ে না। মা তাকে কত, 
ছোট রেখে মারা গেছে সে জানে না। তবে বাবাকে মনে পড়ে। টমের 
বাবা ছিল খুব গরীব। অনেক কষ্টে সংসার চালাতো। টমের আজো সে 
সব ঘটন। কিছু কিছু মনে পড়ে। তখন তার কতই বা বয়স। মাত্র তিন- 
চার বছরের ছেলে সে। কিন্তু টমের বরাত মন্দ। সেই বাবাও একদিন 
'টমকে কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে গেল। তখন টমের সে কি কান্না। 
মা নেই। বাবা নেই। এই পৃথিবীতে সে একা । বাবা চলে বেতে সে 
কাদতে কাদতে পথে এসে দাড়ালো । কে খেতে দেবে। কে পরতে দেবে । 
কে থাকতে দেবে । এই সব নানা চিন্তায় টম ভয় পেয়ে গেল । 
টম সার! দিন কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো । কেউ তাকে দেখলে! 
না। খেতে দিল না। গায়েহাত দিয়ে একটু আদর পর্যন্ত করলো না। 
সন্ধ্যার সময় সে যখন রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে কাদছে, তখন দেখলো গ্রীমস্ 
গায়ের ঝাড়ুদার ) নেশায় টলতে টলতে সেই পথ দিয়েই আসছে । 
গ্রীমস কে টম চেনে । এ গাঁয়েরই এক কারখানায় কাজ করে সে। 
তার কাজ হল কারখানার সমস্ত চিম্নি পরিক্ষার রাখা । এবং সেই কার- 
খানার বাড়ী-ঘর, রাস্তা-নর্দমা, উঠোন-বাগান পরিক্ষার করা। টমের 
বাবাকে সে চেনে । টমের বাবা যে টমকে ফেলে চলে গেছে, সে খবরও 
তার জানা । সে নেশায় টলতে টলতে টমের পাশে এসে দ্রাড়াতে, টম 
আরে। জোরে কেদে ফেললো । নেশার ঘোরে গ্রীমস্ তার দিকে কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে থাকলো । তারপর তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলো । সেই থেকে 
টমকে সকলেই গ্রীমস.-এর ছেলে বলেই জানে । 
এই ঘটনার পর দশটা বছর পার হয়ে গেছে। এর মাঝে সে কত 
বাড়ী-ঘর, রাস্তা আর নর্দম! পরিষ্কার করছে সে নিজেই জানে না । 
_ শ্রীমস্‌ কারঘানায় যাবার পথে টমকে সাথে করে নিয়ে যায়। তারপর 
ঈলসেধানে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দেয়। টম সারাদিন কারখানার চিম্নি 
পরিষ্কার করে। রাস্ত/ আস্তাকুড়, ড্রেন ধুয়ে ঝকঝকে করে মনিবকে খুশি 


১৪৮ ভিন দেশের গল্প 


করে। মনিবকে খুশি করাই তার কাজ । তবে ছুখের কথা, এই যে, এত 
খেটে টম যেক*টা পয়সা মনিবের কাছ থেকে পায় সেটা তখনি গ্রীমস্‌ কেড়ে 
নিয়ে নেশা! করে বসে থাকে । তার হাতে একটা পয়সাও দেয় না। বরং 


উল্টো মার-ধোর করে । এক-একদিন সে টমকে এত মারে যে, টম যন্ত্রণায় " 


ছটফট করতে থাকে। 

_ এই ভাবেই টমের দিন চলে যাচ্ছিলো । মার খেয়ে আর কাজ করে। 

একটু বয়স বাড়তেই টম তখন চালাক হয়ে গিয়েছিল । কাজে ফাঁকি 
দিত। বাঁড়তি পয়সা সরিয়ে রাখতো । সেই পয়সা দিয়ে চা-সিগ্রেট খেত। 
মিথ্যে কথা বলতো । দেরি করে বাড়ী ফিরতো। মারকে সে তখন আর 
ভয় করতো না। সে তখন বেপরোয়া । 

একদিন টম রাস্তার মৌড়ে দাঁড়িয়ে ইটের টুকরে৷ নিয়ে খেলা করছিল। 
গ্রীমস্‌ বাঁড়ী ছিল নাঁ। এমন সময় সাইকেলে চেপে একজন লোক এসে 
তার সামনে থামলো । টম লোকটাকে ছেনবাঁর চেষ্টা করলো। কিন্ত 
পারলে। না । [লোকটা টমকে বললো £ গ্রীমস্‌ বাড়ী আছে? 

টম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ? না। বাঁড়ী নেই। 

লোকটা বললোঃ এলে জমিদার বাড়ীতে যেতে বলবি। অনেক 
কাঁজ পড়ে আছে। দেরি করে না যেন। 

_ লোকট। আর দাড়ালো নাঁ। সাই সাই সাইকেল চালিয়ে যেমন এসে- 
ছিল তেমন চলে গেল। 

টম ভাবলে! জমিদার বাড়ীতে কাজের অর্থ অনেক কাজ । বড় বড় 
চটকৃদারী সব বাড়ী। বাগান-বাগিচা, দরজা-জানলা, নানা রঙ্গীন টবে 
বসানো বাহারী পাতার গাছ আর ফুল। সব ধূয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে 
হবে । পয়সাও কিছু বেশী পাওয়া! যাবে । তার সঙ্গে বকৃশিশ. ও মিলবে । 


কিন্তু বিপদ হয়েছে যে গ্রীমস্ এসব কিছুই, তাকে দেবে ন]। সব নিজে 


নিয়ে নেশা করে পড়ে থাকবে আর টমকে ধরে মারবে। কিন্ত 


ও যেতে হবে জমিদার বাড়ীর ডাক। না গেলে. পেয়াদা পাঠিয়ে ২ 


খরে নিয়ে যাবে । 


সা 


জলপরীর দেশে । চার্লস কিংসলি ১৪৯ 


ভাবতে ভাবতে গ্রীমস্ এসে হাজিরা টম তাকে সব জানাতে সে 
আর দাড়ালো না। টমকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওন। হয়ে পড়লো । 

গ্রীমসম আর টম অনেক বস্তি পেরিয়ে পেরিয়ে বড় রাস্তায় এলো। 
সেখান থেকে হাটতে হাটতে শহরে । ছু'পাশে কল-কারখানা আর দোকান- 
পাঁটে ভরা । বসত বাড়ীও অনেক । টম দেখতে দেখতে চললো । আরো 
কত পথ চলতে হবে কে জানে । কাঠ-ফাটা রোদে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে 
টমের । একটু জল পেলে ভাল হত। কিন্তু কে দেবে। 

অনেক পথ পেরিয়ে ওরা একটা ফীকা জায়গায় এসে দাড়ালো । এ 
অঞ্চলট! বেশ ফাঁকা । দোকান-পাট বিশেষ নেই । ঠিক শহর বলা যায় ন। 
অনেকট। শহরতলীর মত । গাঁ অথচ শহর। প্রত্যেকের বাড়ীর সামনে 
লাগোয়া বাগান-পুকুর । 

একটা বাড়ীর সামনে অনেকটা বড় বাগানে অনেক নারকেল গাছ 
দেখতে পেল টম। সেই গাছ দেখে টমের তেষ্টা আরো বেড়ে গেল। সে 
এক লাফে সেই পাঁচিলে উঠে ডাব পাড়তে গেল। আর যাবে কোথায়। 
গ্রীমসূ সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে নামিয়ে মারতে শুরু করলো । পাশ দিয়ে 
একজন আইরিস্‌ মহিলা চলে যাচ্ছিলেন । তিনি এগিয়ে এসে বললেন £ 
আহা ! ছেলেটাকে অমন করে মারছে কেন ? 

আর বলবেন না। ব্যাটা ডাব চুরি করতে গাছে উঠতে যাচ্ছিলো । 

টম বললো 2 আমার তেষ্টা পেয়েছে । আমি জল খাব । ৃ 

আইরিস্‌ মহিল! বললেন ; আহা বেচারী। অতটুকুন ছেলে। তেষ্টা 
পেয়েছে । না হয় একটা ভাব পেড়ে খেত । তা'বলে এমন ভাবে মারতে 
হবে। | 

গ্রীমস্‌ ব্রেগে গিয়ে বললো £ এ আমার লোক। আমি যা” খুশি 
করবো । 

2. তা'কর। আমি বাধা দেব না। কিন্তুকচি ছেলেটা! । দেখলে 
কষ্ট হয়। ভদ্রমহিলা আর কোন কথা না বলে পাশের গলিতে ঢুকে 
গেলেন। টম একটুক্ষণ অবাক হয়ে এ মহিলার দিকে চেয়ে থাকলো৷ । 
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এমন মিষ্টি কথা আর ব্যবহার সে জীবনে কারে কাছে পায় নি। আজও 
পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে, সেটা টমের অজান1। টমের চোখে এই 
পৃথিবীটা অত্যন্ত কদর্ধ এবং কঠোর । কিন্তু আজকে তার আরেকটা 
দিক জানা হল। সে অনেকক্ষণ, চলে যাওয়া! এ মহিলার পথের দিকে চেয়ে 
রইলে। আর ভাবতে লাগলো, যে যদি আরেকবার তার দেখা পাওয়া যেত।' 
কিন্বা তার কথা শুনতে পেত । 

গ্রীমস. রাগে গজ. গজ করতে করতে পথ চলতে লাগলে। আর টমকে 
বকতে লাগলো । টম আজকাল প্রীমস-এর কথায় বিশেষ কান দেয় না। 
জানে মার তার কপালে লেখাই আছে। 

এই ভাবে আরো কিছু পথ এগিয়ে আসার পর, গ্রীমস্‌ হঠাৎ বললে! £ 
এই টম, আমরা জমিদার বাড়ীতে এসে গেছি। এখানে এ জমিদারের খুব 
নাম ডাক আছে । ওখানে আমার কথা শুনে না চললে, আমি কোন কথ 
শুনবো না। একেবারে খুন করে ফেলবো । সাবধানে আমার কথা শুনে 
চলবি। কাজট। পাকা হলে বেশ কিছু পয়স' পাওয়া যাবে । 

মস্ত বড় ফটকের সামনে দারোয়ান দাড়িয়ে । গ্রীমস তাকে সেলাম 
জানাতে সে ফটক খুলে দিয়ে এক হাক্‌ ভাড়লে!। সঙ্গে সঙ্গে এক চাকর 
এসে ওদের সামনে দাড়ালো । 

টম দেখলো! সেই লোকটা ৷ যে খবর দিতে গিয়েছিল। চাকরটা তাদের 
পথ দ্রেখিয়ে ভেতরে নিয়ে চললে। ৷ 

এত বড় বাড়ী টম জীবনে দেখেনি । বিরাট বাগান আর পুকুরের 
মাঝখানে এই মহল ফ্াড়িয়ে। চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা । টম বাগান 
দেখতে দেখতে চাঁকরটার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলো । কত রকম সব বাহারী 
পাতার গাছ আর ফুলে ভরা । দেখলেই ছি'ড়ে আনতে ইচ্ছে করে। টম 
বার বার তার ইচ্ছেটাকে সামলে নিতে লাগলো । বাগানে আম, জাম আর 
কাঠালে ভরা । পুকুরের জল দেখে টমের তেষ্টা যেন আরো বাড়লো । 
কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। | | 
বাড়ীর পেছনে এসে চাকরটা গ্রীমস.কে কাজ বুঝিয়ে দ্তে লাগলো । 


চি 
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হাইয়ের গাদা পরিষ্কার করতে হবে । নর্দমা৷ পচা পাঁকে ভরা । ওটাও 
পরিক্ষার চাই। তারপর বাগান, পুকুর, আস্তাকুড় এবং সবশেষে সমস্ত 
ঘর ও দরজা-জানালা'। আগাগোড়া বাড়ীটাকে পরিক্ষার করে ফেলতে 
হবে। জমিদারের হুকুম । 

গ্রীমস কাজ বুঝে নিতে, চাকরটা অন্যদিকে চলে গেল । গ্রীমস, 
টমকে বললো £ বুঝলি তে! । যা" এবারে ড্রেনে নেমে গিয়ে কাদা তোল। 
টম আর কি 'করে। ড্রেনের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একেবারে নীচে নেমে 
*গিরে পচা কাদা ওপরে তুলতে লাগলো! । এই ভাবে কাদা তুলতে তুলতে 
টমের সমস্ত গায়ে পচা কাদ! মেখে গেল এবং তাকে ভূতের মত দেখাতে 
লাগলো । 

দোতালায় একটি ছোট্ট মেয়ে দাড়িয়ে টমের কাজ দেখছিলো। সে 
টমের এ ভূতের মত চেহারা দেখে হেসে লুটিয়ে পড়লো । টম কাঁজ ফেলে 
ওপরে তাকালো । বাঃ! ভারী মিষ্টি মেয়েটিতো । টম ও হাসল। 

ড্রেনের কাজ শেষ করে টম,নর্দমায় হাত লাগালো । নর্দমা পরিষ্কার 
করতে করতে সে একটি ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো । 
«এমন সাঁজানো-গোছানো। ঘর সে জীবনে দেখেনি । জাঁফরি কাটা নীল 
পরদ| তুলে সে একবার ঘরখাঁনা। ভাল করে দেখে নিল। তারপর 
আরো সব ঘর দেখবার লোভে সে হাতের ঝাঁটা ফেলে দোতালায় 
উঠে এলো! ৷ 

দোতালায় মেয়েটি তখন নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। 
টম তখন সেই ঘরের সামনে এসে ফাড়ালো । এবং ঘরের পরদা তুলে 
ভাল করে দেখতে লাগলে । সাজানো ঘর। মেঝেতে ফুলকাটা কার্পেট 
পাতা । দেওয়ালে রকমারী ছবি। শ্বেতপাথরের নানা টেবিল। তা'তে 
হরেক রকম বাহারী ফূল। আর তারই মাঝখানে ছোট্ট একটি খাটে ফুলের 
মত নরম একটি বিছানায় সেই মেয়েটি ঘুমিয়ে । 

টম কখন ঘে ঘরে ঢুকে পড়েছে নিজেই জানে ন1। সে, ঘরে ঢুকে 
.ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলো । তারপর বড় একটি আয়নার সামনে 
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দাড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে আতকে উঠলো । টম ভাবলে, তারই ম্‌ভ 
আরেকটি ছেলে কাল ভূতের মত চেহার। নিয়ে এ ঘরে চড়িয়ে আছে। 

যেই ভাবা, অমনি টম ভয়ে চিৎকার করে উঠলো । আর মেয়েটির দুম 
ভেঙ্গে যেতে, সে" ও টমের ভূতের মত চেহার। দেখে ভয়ে টেচাতে লাগলো । 
টম আর দাড়ালো না। সে সঙ্গে সঙ্গে চোন্টা দৌড় লাগালে।। বাগানে 
আসতেই দেখলো চাকরট৷ দৌড়ে আসছে তাকে ধরতে । টম একবার 
পেছনে তাকিয়েই ছুটতে শুরু করলে। ৷ পেটে ক্ষিদে। তেষ্টায় গল। ফেটে 
ষাচ্ছে। কিন্তু তৰু থামা চলবে না। টম ছুটছে-ছুটছে-ছুটছে। পেছনো 
মালী ছুটে এলো। জমিদারের সরকার বাবুও ছুটে এলেন, টমকে ধরতে । 
সাত মহল! বাড়ীর পেছনে শ্রীমস কাজ করছিল। তার কানেও কথাটা 
গেল। সে আস্তাকুড থেকে ছুটে এলো টমকে ধরতে ৷ সবার মুখেই, 
এক কথা: চোর! চোর! চোর ! পালাচ্ছে । বাড়ীর সকলেরই 
ধারণ। হয়েছে, টম দোতালায় গিয়ে কিছু চুরি করে পালাচ্ছে । টম ছুটতে 
ছুটতে পুকুর পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে একেবারে বাড়ীর শেষ-সীমানায় চলে 
এলো! । তারপর প্রাচীর ডিক্িয়ে এক লাফ। এত বড় লাফ টম 
জীবনে দেয়নি । বাইরে এসে টম হাপাতে লাগলো । কি করবে ভেবে, 
পেল না। তখনও সে বাড়ীর চাকর, মালী, দারোয়ান এবং সরকার বাৰু 
পেছনে পেছনে ছুটে আসছেন । টম দিশেহারা । সে সোজা সড়ক ছেড়ে 
বাঁহাতের গলি পথ ধরলো! । কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। ওদের 
চিৎকার শুনে, সে গলির অন্য দোকানদারেরা টমকে ধাওয়া করলো ধরবার 
জন্যে । ওরাও ধরে নিল যে টম জমিদার বাড়ী থেকে নিশ্চয়ই কিছু চুরি 
করে পালাচ্ছে । টম ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগলো । মরি-কাঁচি করে সেই 
গলিপথ শেষ করে, একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো । তারপর এলোমেলো! 
খানিকট। হেটে একটা গাছ তলায় বসে পড়লো । 

এখন আর পেছনের গোলমাল শোন যাচ্ছে না। আওয়াজ বন্ধ হয়ে 
গেছে। টম বুঝলে! ওরা পথ হারিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। টম অনেকক্ষণ 
খসেই গাছতলায় বসে রইলো! ৷ তারপর ধীরে ধীরে উঠে হাটতে লাগলো ।- 
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টমের কাছে এ জায়গাটা খুব আশ্চর্য করে দিল । এমন অদ্ভুত জায়গা 
সে জীবনে দেখেনি । বড় বড় রকমারী গাছ। ঘন ঘন আবছা 'অন্ধকারে 
ডাল-পালা জড়ানো । ফালিকাটা রোদ, পাতার ফাঁক দিয়ে নীচে এসে 
পড়েছে। জায়গাটা ভয়ানক নিন । হরেক রকম পাখীর ডাকে এ 
দিকটা মুখর । টম অবাক হয়ে এই সব দেখতে দেখতে বনের মধ্যে দিয়ে 
হেঁটে যেতে লাগলো । অনেক পথ হেঁটে আসবার পর, টম সামনে একটা 
পাঁচিল দেখতে পেল । সে সেটা অনেক কষ্টে পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল । 

এ অঞ্চলট। আরে! অদ্ভুত । বন, বাড়ী-ঘর, গাছ-গাছালী কিচ্ছু নেই। 
একেবারে টানা মাঠ বহুদূর চলে গেছে । কোথায় শেষ হয়েছে কেউ জানে 
না। মাথার ওপর বিরাট নীল আকাশ । পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এ 
অঞ্চলে একটাও মানুষ নেই দেখে টম অবাক হল । অথচ কি সুন্দর জায়গ।। 
এত আলে এত হাঁওয়া আর এতবড় খোলা মাঠ টম জীবনে দেখেনি । 
টম, যে অঞ্চলে বাস করে সেটা একটা দে গলি। বস্তির লোকেরা 
সেখানে বাস করে । কারখানার অনেক লোক সেই বস্তির বাসিন্দা । 

খোলা মাঠ ধরে এগিয়ে আসতে আসতে টম সামনে একটা উঁচু পাহাড় 
দেখতে পেল। এতক্ষণ নজরেই আসে নি। টম ভাবলো, এ পাহাডটার 
ওপরে উঠলে কেমন হয়। পাহাঁড়টা আগাগোড়া পাথুরে নয়। মাঝে 
মাঝে ছোট-ছোট গাছ-পালাও আছে। বেশ একটা ছায় ছায়া ভাব। 
টমের খুব ইচ্ছে হতে লাগলো, এঁ পাহাড়ের ওপাশে কি আছে সেটা 
দেখতে হবে । 

যেমন ভাব! তেমন কাজ । টম ধীরে ধীরে এ পাহাড়ে হাত রেখে রেখে 
নান! পাছ-পালার ছায়ায় ছায়ায় ওপরে উঠে এলে।। একেবারে চুড়োয় 
দাড়িয়ে সে বহুদূর পরাস্ত তাকিয়ে দেখলো । পাহাডের এ পাশটাও ঢালু 
হয়ে একট। বড় ক্ষেতে মিশে গেছে । তারপাশে একটা ছোট্ট নদী কুলকুল 
বয়ে যাচ্ছে। এবং সেই নদীর পাশে পুতুলের মৃত সাজানো একটি ছোট্ট 
কুটির. টমের মনে হল, এ কুটিরে নিশ্চয়ই কেউ বাস করে । মাথার ওপরে 
টানা রোদ। পেট ক্ষিদেয় জ্বলছে । তেষ্টায় ছাতি ফাটছে। এমন অবস্থায়. 
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পেছনের এত পথ পেরিয়ে, নিজেদের বস্তিতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব । 
স্বতরাং যত কষ্টই হোক ন1 কেন, টম ঠিক করলো! যে, সে এ কুটিরেই যাবে। 
আর কিছু না হোক, একটু বিশ্রাম, একটু খাওয়া আর জলতো! মিলবে । 
টম ঢালু পথে নামতে শুর করলো। এবং শেষে অনেক পথ পার 
হয়ে, একটা পুলের সামনে এসে দীড়ালো। যে পুলটা সেই ছোট্ট কুটিরে 
গিয়ে শেষ হয়েছে। ৰ 

কুটিরের সামনে এসে টম দেখলো একজন বুড়ী বসে। টম বললো ঃ 
আমার খুব তেষ্ঠা পেয়েছে । আমাকে এক গ্রাস জল দিন। টম কথা 
বলতে বলতে সেখানেই বসে পড়লো | 

বুড়ীট। টমকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলো । তারপর ঘরে চলে 
গেল। কিছুক্ষণ পরে সে এক গ্রীস গরম দুধ আর জল এনে বললো £ 
এই জলে হাত মুখ ভাল, করে ধুয়ে নাও। তারপর গরম দুধটা খাঁও। 

টম আর কোন কথা না বলে, হাত-সুখ ধুয়ে গরম ছুধটা খেয়ে নিল। 

বুড়ীটা বললো £ কোথায় থাকো । ৃ 

টম বললে! ঃ অনেকদৃরে | শহর ছাড়িয়ে একটা বস্তিতে । 

5 মা আছেন ? 

5 না । মারা গেছেন। 

£ বাবা । 

১ তিনি ছিলেন । তবে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন । 

£ বুড়ীটা আহা বেচারী ৷ টমের কথায় ছ্ুঃখ প্রকাশ করলো।? এবং পরে 
বললো 2 তবে থাকো কার কাছে। 

£ গ্রীমসের কাছে । 

১ কিকাক্ত কর। | 

£ প্রীমসের সঙ্গে কারখান ঝাড়ুদি। তা*তে যে দুটো পয়সা পাই, 
গ্রীমস. নিয়ে নেয়। আমাকে দেয় ন। | 
তুমি এখান্ডেএলে কি করে । এখানে তো বড় একটা কেউ আসতে 
পাঞ্র না। | | | 


জলপরীর দেশে । চালস কিংসলি ১৫৫ 


টম বললে। £ সে অনেক কথা । 

; কি কথা আমাকে বলো । 

টম বলতে লাগলো £ আমি আর গ্রীমস. আজকে গিয়েছিলাম জমিদার 
বাড়ী ঝাড় দিয়ে পরিক্ষার করতে । সেখানে একটি ড্রেন পরিষ্কার করতে 
গিয়ে আমার সারা শরীরে পচা কাদা লেগে কাল ভূতের মত হয়ে যায়। 
আমি সেই অবস্থায় একটি ছোট্র মেয়ের ঘরে ঢুকি এবং আয়নায় আমার 
চেহারা দেখে আৎকে উঠি। ঘরে সেই ছোট্ট মেয়েটি ঘুমোচ্ছিলো । আমার 
শন্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে ঘুম .থেকে উঠেই “চোর” “চোর” বলে 
চিৎকার করতে থাকে । তখন সবাই আমাকে ধরবাঁর জন্যে ছুটে আসে । 

£ কে কে ছুটে এসেছিল । 

ঃ বাড়ীর চাকর, মালী, দারোয়ান এবং সরকার বাঁবু। তার! সবাই 
ভেবেছিল আমি কিছু চুরি করে পালাচ্ছি। কিন্তু আমি কিছুই চুরি করিনি । 

? তারপর ? | | 

£ তারপর আর কি। আমি প্রাণের দায়ে ছুটতে শুরু করলাম । এই 
ভাবে জমিদার বাড়ী ছাড়িয়ে পহরের পথ ধরলাম। তারপর একটা সরু 
গলি। তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে একটা বনের মধো ঢুকে পড়লাম। 
সেই বন পার হয়ে দেখলাম একটা উচু পাহাড় । আমি অনেক কষ্টে সেই 
পাহাড়ের উঠলাম। সেই পাহাড়ের ঢালুতে দেখলাম, একটা বড় ক্ষেত। 
সবুজে ভরা । আমি সেই ক্ষেত পার হয়ে গুলে উঠলাম । তারপর এই 
বাড়ীতে । কিন্তু আমি চোর নই। আমি সেই জমিদার বাড়ীতে কিছুই 
চুরিকরি নি। 
ঃ তাহলে এত কষ্ট না করে, ধরা দিলেই তো পারতে । 
; না। তাহলে ওরা আমাকে মারতো । বিশেষ করে গ্রীমস, 
আমাকে মেরেই ফেলতো। 

£ বেশ! তোমার সব কথা শুনলাম । এবারে সামনের এ নদীতে 
স্লানকরে এসো। তা'তে তোমার শরীরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে 
যাবে । আর শরীরটাও ঠাণ্ডা হবে। আমি তোমার খাবার জোগাড় করি। 
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তুমি খেয়ে-দেয়ে এখানে বিশ্রাম করো । তারপর লোক দিয়ে তোমাকে 
পাঠিয়ে দেব। 
টম বললে ; কোথায়? 
যেখান থেকে এসেছ । 
কিন্তু আমি আর সেখানে ফিরতে চাই না। গ্রীমস্‌ আমাকে মারে । 
ও'কে আমার একটুও ভাল লাগে না। আর তা” ছাড় জায়গাটা ও বস্তি 
এমন খোলা-মেলা নয় । ্‌ 
কিন্ত'তা' বলে আমি তোমাকে এখানে রেখে দিতে পারি না । কোন 
জায়গা ভাল না লাগলেও, তাকে মনের মত করে তৈরী করে নিতে হয়। 
আর মানুষ সম্পর্কেও সেই কথা । শ্রীমস্কে তোমার ভাল লাগে না। 
সেটা বড় কথা নয়। তুমি আগে নিজেকে তার মনের মত হবার চেষ্টা 
করবে । তা"হলেই জায়গা-এবং মানুষ এ দুই ভাল লাগবে । যাই হোক, তুমি 
এখন নদীতে সান করে এসে খাওয়া-দাওয়া করে নাও । 
টম আর কি করে। সে নদীতে স্নান করতে চলে গেল । 
নদীর জলে হাত দিয়েই টম চমকে গেল ।' আঃ! কিঠাণ্ডা! এমন 
ঠাণ্ডা জল টম জীবনে দেখে নি। টম ধীরে ধীরে জলে নামলো । পরে 
সাত রাতে শুরু করলো । সাতরাতে সাতরাতে টম অনেক পথ পার হয়ে 
এলো । এখন নদীর ছু'পাঁশের ক্ষেত বা বন কিছুই নজরে পড়ে না। সেই 
কুটিরটাও আর দেখা যাচ্ছে ন7া। এখন শুধু জল, জল, আর জল । টমের 
গা” থেকে সমস্ত নোংরা আর ময়ল। ধুয়ে পরিক্ষার হয়ে গেছে । তার শরীর 
এখন ঝকৃঝকে পরিক্ষার দেখাচ্ছে । এখন টমকে দেখলে কেউ আর চিন্তেই 
পারবে না। 
টম সাতরাতে সীতরাতে দেখলো, একদল মাছ তার পাশ দিয়ে চলে 
যাচ্ছে । টম তাদের সঙ্গে চলতে লাগলো । সে জলের নীচে তাকিয়ে 
দেখলো, আয়নার মত স্বচ্ছ জল । অনেক নীচে একবাক বড় মাছ সাতরে, 
যাচ্ছে । টম এক ডুবে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হল। | 
তারা বললোঁঃ তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো । আমর! অনেক দূরে যাব। 
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টম বললে। ; কোথায় ? 
তারা বললো ; সাগরে । 
টম বললোঃ বেশ! তাই চলো । আমি ও তোমাদের সঙ্গে সাগরে 
' যাব। শ্রীমস১ আর এ কুটির পেছনে পড়ে থাক । ওখানে আর আমি 
ফিরবো না। আমি এখন থেকে তোমাদেরই একজন । তোমাদেরই সাথী । 
টম খুশি মনে সাতরাতে লাগলে। । 

এদিকে কুটিরের বুড়ীটা টমের জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে । এক ঘন্টা 
পার হয়ে গেল তবুও টমের দেখ! নেই। বুড়ীটা ভাবলো, ছেলেটা সাতার 
জানে তো? না হ'লে ডুবে যাবে । নদীতে শ্োতের যা" টান। বুড়ীটার 
ধীরে ধীরে চিস্তা বাড়তে লাগলো । তখন আর স্থির থাকতে ন1 পেরে 
টমকে ডাকতে ডাকতে নদীর ধারে এসে দাড়ালো । নদীতে কেউ নেই। 
কুল কুল বয়ে যাচ্ছে নদী । বুড়ীটা অবাক হল। তারপর খুঁজতে লাগলো 
নদীর ধার ঘেঁসে ঘেসে। যদি টমকে পাওয়া যায়। বেচারী এক পেট 
ক্ষিদে নিয়ে বেরিয়েছে । বুড়ীটার চোখে জল আসতে লাগলো । কিন্তু না । 
সন্ধে হয়ে এলো । আশে-পাশে অন্ধকার নেমে আসছে । টমকে পাওয়া 
গেল না । 

বুড়ীটা এক বুক কানন দিবার ডিএ 

ওদিকে জমিদার বাড়ীতেও গোলমাল বেধে গেছে। জমিদার বাড়ীর 
সকলে টমকে ধরবার জন্যে কিছু পথ ছুটে এসেছিল । তারপর তাকে ধরতে 
না! পেরে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেছে। বাড়ী গিয়ে জাঁনতে পারলো যে 
টম আসলে কিছুই চুরি করেনি। সে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আতকে 
উঠে ছিল। আর সেই শব্দে জমিদারের মেয়ে এলির ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে 
তার ঘরে ভূতের মত চেহার! একটি ছেলেকে দেখে ভয়ে “চোর “চোর” বলে 
চিৎকার করে ওঠে । আর তখনই জমিদার ।বাড়ীর সকলে টমফে চোর ভেবে 
তাড়া করে । টম নিজেকে বাঁচাবার জন্তে পালাতে থাকে । ্ 

জমিদার স্তার জন ঘটনা শুনে বাড়ীর সকলকে ধমকাতে থাকেন। 
পরে প্রীমসকে বললেন £ তোমার কোন ভয় নেই। তুমি বাড়ী গিয়ে 


১৫৮ ভিন দেশের গল্প 


বিশ্রাম করো । টম পালিয়ে কোথায় আর যাবে । একটু পরৈই ফিরে 
আসবে । ফিরে এলে দারোয়ান দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

গ্রীমস, স্যার জনকে সেলাম জানিয়ে চলে এলে! । 

অনেক রাত পধস্ত জেগে থাকলে। গ্রীমস্‌ । কিন্তু টমের দেখ! নেই। 
গ্রীমস টমের ওপর বিরক্ত হতে লাগলো । ভাবতে লাগলো £ ছেলেটা! 
থেকেও জ্রালিয়েছে। এখন না থেকেও ভ্বালাচ্ছে। সে সারারাত জেগে 
কাটালেো৷। তারপর ভোর বেলায় আবার জমিদার বাড়ীতে ছুটলো । 

জমিদার স্যার জনও চিন্তিত। টম সেখানেও ফেরেনি । জমিদার বাবু 
ভাবলেন সামনেই বিরাট বন । সাপ, বাঘ-ভাল্লুক সব বাস করে । ছেলেটা 
হয় সেই বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে। নতুবা কোন হিংস্র পশু তাকে মেরে 
ফেলেছে । তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। বিন! দোষে ছেলেটা 
মারা যাবে, এ হতেই পারে না। একট খোঁজ কর! দরকার । তিনি নিজে 
শিকারীর পোষাক পরলেন। তারপর লোকজন ডেকে বাঘা বাঘা সব 
শিকারী কুকুর নিয়ে বনের পথ ধরলেন । জমিদারের মেরে ত্রলি কাছে, 
এসে চাড়ালো। তার চোখেও জল । সেকাদোকাদো স্বরে বললো 2. 
টম কোন দৌষ করে নি বাবা। সেকিছুই চুরি করেনি। দোষ আমারই। 
আমিই ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম । 

জমিদার নিজের মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ তুমি ঘরে যাও 
মা। আমি এখুনি টমকে ধরে নিয়ে আসবো । ৃ 

বনের মধ্যে টমকে ভাল করে খোজা হতে লাগলো । পাঁচ পাঁচট। 
শিকারী কুকুর এ ঘন অরণ্যে হস্তে হয়ে বেড়াতে লাগলো । একট! বিরাট 
পাঁচিলের কাছে এসে কুকুর গুলো গল! ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো । 
জমিদার বাবু তার দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। সেখানে তিনি কিছু 
আচড়ানে৷ দাগও দেখতে পেলেন । তার ধারণা হল ছেলেটা এই পথেই 
পালিয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দল-বল নিয়ে পাঁচিল টপকাবার চেষ্ট। 
কনুলেন। কিন্তু বয়সের জন্যে পারলেন না। শেষে অনেক খুঁজে সেই বনের 
এক কোনে /একট। গেট দেখতে পেলেন । এবং গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন । 


জলপরীর দেশে । চার্লস কিংসলি ১৫৯ 


সামনেই ধূধূমাঠ। কুকুর গুলে। সেই মাঠের মধ্য দিয়ে সা সী ছুটতে 
লাগলো । জমিদার বাবুও এগুতে লাগলেন। কি হয় কিহয় ভাব। 
বেশ কিছু পথ টান! এগিয়ে এসে, কুকুর গুলে। একটা পাহাড়ের গায়ে এসে 
থামলো । জমিদার বাবু ও থামলেন। তারপর কুকুরগুলে৷ এ পাহাড় 
ডিঙ্গিয়ে একটা ছোট্ট কুটিরের সামনে এসে দীড়ালো। জমিদারবাবুও 
অনেক কষ্টে সেই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তার লোকজন নিয়ে সেই কুটিরের সামনে 
এলেন । | 

জমিদার বাবুকে দেখেই আগের বুড়ীটা কুটিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে 
এসে হাত জোড় করে দাড়ালো । জমিদীরবাবু বললেন £ এখানে কি কোন 
ছেলে এসেছিলো ? আমাদের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। 

বুড়ী বললো £ হ্যা! হ্যা! গতকাল একটি ছেলে হাঁপাতে হাপাতে 
এখানে এসেছিল। এসেই বললো: জল। আমি তাকে দুধ খেতে 
দিলুম। জল দিলুম। তারপর তাকে বললাম সামনের নদী থেকে স্নান 
করে আসতে । ওর জন্তে খাবার ও আমি তৈরী করে রেখেছিলুম | কিন্তু 
সে আর ফিরে এলো! না । বুড়ীটা কথা বলতে বলতে কাদতে শুরু করে 
দিল। জমিদারবাৰু অনেক কষ্টে তাকে থামালেন। পরে তিনি তার 
দল বল ও কুকুর গুলে! সঙ্গে নিয়ে নদীর পথ ধরলেন । বুড়ীটাও কীদতে 
কাদতে সঙ্গে চলতে লাগলো । জমিদারের সঙ্গে ষেসব লোকজন চলেছে 
তাদের সকলের মুখ ভার । কারণ তারাই টমকে তাড়া করেছিল। টমকে 
পাওয়া না৷ পেলে জমিদার বাবু তাঁদের কি শাস্তি দেবেন কে জানে । 

জমিদারবাবু ঘাটে এসে দাড়ালেন। নদীট! নজর দিয়ে দেখলেন। 
উত্তাল তরঙ্গ বইছে । বড় বড় সব ঢেউ । তিনি বুঝে নিলেন যে এ নদীর 
গভীরতা অনেক। সত্যি কেউ এখানে নামলে আর বাঁচবে না। ছেলেটা 
যদি এখানে নেমে থাকে তবে ডুবে গেছে 

বুড়ীটা কীদতে কাদতে বললো 2 ছেলৈটাকে কি আর পাওয়া যাবে 
নীবাবা। এ | 
জমিদারবাবু বললেন £ দেখছি কি করা যায়। 


১৬০ ভিন দেশের গল্প 


জমিদারবাৰু সেই নদীর পাড় ধরে এগুতে লাগলেন। অনেক পথ 
এগিয়ে এসে সামনে আবার একটা বন দেখতে পেলেন । ভাবলেন, এই 
ৰনেও ছেলেট। হারিয়ে যেতে পারে । কিন্তু জন্ত-জানোয়ার বা সাপও 
কাটতে পারে । সুতরাং বনটা ভাল করে দেখ! দরকার । তিনি লোক 
লাগালেন । বললেন £ ভাল করে খোঁজো । দেখে পাওয়া যায় কিনা। 

লোকজন বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে টমকে খুঁজতে লাগলো । অনেকক্ষণ 
ধরে খুঁজলো।। কিন্তু পাওয়া গেল না। জমিদারবাৰু শুনে হতাশ হয়ে 
ভাবলেন £ তবে কি জলেই ডুবলো ছেলেটা । তিনি আবার নদীর পাঁড় 
ধরে হাটতে লাগলেন । 

এক জায়গায় এসে তিনি আতকে উঠলেন । লোকজন বলে উঠলো £ 
কাঁদা লাগানো। প্যান্টটা! যখন এখানেই পড়ে আছে, তখন বুঝতে হবে যে 
ছেলেটা নদীতেই ডুবে গেছে। স্থতরাং আমাদের আর করবার কিচ্ছু 
'নেই। জমিদারবাবু তবু শুনলেন না। তিনি আরো ভাল করে খুঁজতে 
বললেন। লোকজন খুঁজতে লাগলো ৷ কিন্ত সত্যিই টমকে আর পাওয়। 
গেল না। তখন পড়ন্ত বিকেল। সারাদিন ধরে টমকে খোঁজা হল। 
কিন্ত পাওয়া গেল না। সবাই ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় বসে পড়লো । 
কুকুর গুলো জিভ, বার করে হাঁপাতে লাগলো । জমিদারবাবুও বসলেন। 
বুঝলেন যে আর পাওয়া যাবে না। শেষে তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে 
এলেন । 

বাড়ীর সকলেই জানালে! যে টমকে পাওয়া যাঁয় নি। কেউ বললো £ 
জলে ডুবছে। আবার কেউ বললে! জানোয়ারে বা সাপে কেটেছে। বাড়ীর 
সবাই ছুঃখ পেতে লাগলো । সকলেই বলতে লাগলো! £$ দেখো ! সামান্য 
ভুলের জন্তে কত বড় একটা অঘটন ঘটে গেল। টমকে চোর বলে তেড়ে 
যাওয়াটা খুবই অন্যায় হয়েছে। 

জমিদারবাবু বাড়ী ফিরতেই, তার মেয়ে এলি সামনে এসে দীড়ালো। 
কীদে। কাদো জব। সে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো £ টমকে 
পঁওয়া গেল না বাবা ! | এটি 


জলপরীর দেশে ৷ চার্লস কিংসলি ১৬১ 


জমিদারবাবু মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন £ ভয় কি 
মা। সময় হলেই ও ফিরে আসবে । তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা। পরে তিনি 
সরকার মশাইকে ডেকে বললেন £ আমি ছিলুম না! বলেই এই অঘটনট 
ঘটলো। আমি থাকলে কিছুতেই ঘটতে দিতুম নাঁ। ছেলেটা তে। আর 
'সতাই চুরি করেনি । আগেই ও ভাবে তাড়া করে যাঁবার কী দরকার ছিল৷ 
বেচারী মারের ভয়ে ছুটতে শুরু করেছে । তারপর কি হল কে জানে। 
২. কেউ যেমন জানে না, তেমন টম নিজেও জানে না যেসে নানা রঙ্গীন 
মাছের সঙ্গে কোথায় ভেসে চলেছে । এখানে শ্োতের টান খুব । মাছদের 
সঙ্গে টমও সৌ সে জলের নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে । আ্রোতের টানে 
তার গ! থেকে সব ময়ল! ধুয়ে-মুহ্ে পরিক্ষার হয়ে গেল। এমন কি তার 
শরীরের খোলসটাও ধীরে ধীরে খুলে গেল। এবং একটি ছোট্ট টমেতে 
পরিণত হল। তখন তার শরীরটা এত ছোট হয়ে গেল, যেন দেখলে মনে 
হবে একটা পুতুল । সীতার দিতে দিতে টম তার কানের ছু'পাশে হাত দিল । 
দেখলে।, 'ভারী সুন্দর বূপোলী ছুটো৷ পাখন। গজিয়েছে। টম খুশিতে ঝল- 
« মলিয়ে উঠলো । সে এইটাই হতে চাইছিলোৌ। তার অনেক দিনের বাসন! 
পুর্ণ হল। সে এতদিনে জলপরী হতে পেরেছে । সে যে কখন এবং কেমন 
করে জলপরী হয়ে গেল, সেটা সে নিজেও জাঁনে না। তবে নান। রঙ্গীন 
মাছের সঙ্গে শোতে গা” ভাসিয়ে চলে যেতে তার ভারী মজা লাগছিলো । 
নদীর গভীরে যে এত মজা আছে টমের জানাই ছিল না । 
টম এখন আর সে টম নেই। কেউ দেখলে চিনতেও পারবে না। তার 
এখন আর মনেও নেই যে, তার সারা গায়ে কাদা মাখা ছিল। সে শ্নানের 
জন্যে নদীতে এসেছিল । সে গ্রীমসের কাছে থাকতো । যত নর্মমা আর 
নোংরা, ঝাড়ু দিয়ে বেড়ীতো। এবং গ্রীমসের হাতে মার খেত। গ্রীমসের 
মারের দাগও আর টমের শরীরে নেই। সে খোলস খুলে ফেলেছে । এমন 
কি সেই জমিদার বাড়ীর মেয়ে এলি বা তার পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের কথাও 
" সে ভুলে গেল। তবে মনের ছুষ্টুমিটা ঠিকই রইলো'। তার ইচ্ছে হল, 
১১ 
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এই নদীর গভীরে নেমে গিয়ে কিকি আছে সব দেখবে । তাঁই সে আরো 
নীচে নামতে শুরু করলো । নীচে নামতে নামতে শেষে একটা ঘেরা-টোপের 
মধ্যে এসে পড়লো । সেখানে নান। রঙ্গীন মাছের মেলা বসেছে । ছোট, 
বড়, মাঝারী সবাই এক সাথে খেলা করছে । টম অবাক । সাগরের নীচে 
যে এত চমৎকার জায়গা আছে, সেটা সে কল্পনাই করতে পারে নি। শ্যাওলা 
ঘেরা সেই ঘেরা-টোপের পাশে দাড়িয়ে টম ওদের খেল! দেখতে লাগলো । 
টম এখন ওদের কথাও বুঝতে পারে । ও জেনে গেছে যে, সাগরের নীচে 
যত জীব জন্ত, পোকা-মাকড়, মাছ বাঁ গাছ-গাছালী আছে সবাই কথা বলে। 
এমন কি এখানকার শ্যাগলারাও কথ। বলে। এবং এই সব কথা টম বুঝতে 
পারে। টম আপন মনে ওদের খেল! দেখছিল । হঠাৎ একটা রঙ্গীন 
ফুটফুটে মাছ টমের কাছে এগিয়ে এসে বললোঃ কী খোকা! তুমি 
এখানে কি করে এলে? 

টম বললো ঃ সাতার দিতে দিতে । 

রঙ্গীন মাছটা বললে। £ আমাদের সঙ্গে খেলবে এসো । 

টম বললো ? আমাকে এখন অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। তোমরা 
খেলা কর। আমি ঘুরে আসি। 

এবারে টম অতল জল থেকে ওপরে ভেসে উঠতে লাগলো । ধীরে 
ধীরে সে একেবারে নদীর ওপরে ভেসে এলে।। টম এখন আোতে গা 
ভাসিয়ে অকুল নদীর দিকে চলেছে। হঠাৎ নদীর পাড়ে একট৷ গর্ত দেখে 
টমের কেমন যেন কৌতুহল হল। ভাবলো দেখে আসি কি আছে ওখানে । 
এসে দেখলো, একটা অদ্ভুত পোকা ওখানে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। 
টম অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ৷ ভাবলে। এটা আবার কি রে বাবা। 

টমকে দেখে পোকাট। ধীরে ধীরে রাগে ফুলতে লাগলো এবং শেবে 
ফেটে গেল। টম ভয়ে ছুংপা পিছিয়ে গেল। তারপর দেখলে! সেই 
খোলেসের মধ্যে থেকে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রজাপতি বেরিয়ে এলো । টম 
বেবাক-অবাক & এমন জিনিষ সে আগে কখনো দেখেনি । টম. 
টৈখলো, প্রজাপতিট দেখতে ভারী সুন্দর । সার! গায়ে রামধনুর নানা রং 
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ছড়িয়ে । পিঠের পাঁশে রেশমের মত-হালকা পাখা'। লাজুক-লাজুক চোখ । 
টমের দিকে তাকিয়ে আছে। টম আনন্দে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। 
কিন্ত ধরা গেল না। প্রজাপতিটা ফরফরিয়ে উড়ে গিয়ে টমকে ঘিরে 
ছু'পাক দিয়েই বললো! £ আমাকে এখন ধরা যাবে না ভাই। আমি এখন 
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবো । গাছের পাতায় পাতায় ছায়ায় ছায়ায়, কত 
রঙ্গীন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ীবো। কত নতুন নতুন জিনিষ দেখবো । তুমি 
আমার জন্যে চুপটি করে এখানে বসে থাকো । আমি ঘুরে এসে তোমাকে 
নান। দেশের গল্প শোনাবো । 

প্রজাগতিটা কথা বলতে বলতে উড্ে গেল। টম আর কি করে। সে 
দেশ-বিদেশের গল্প শোনবার লোভে ওখানেই বসে রইলো । 

অনেক রাতে প্রজাপতি ফিরে এসে টমের 'পাশে বসে সারাদিনের গল্প 
শোনাতে লাগলো | দেশ-বিদেশের বিচিত্র সব গল্প । টম মুগ্ধ হয়ে শুনতে 
লাগলো । | 

প্রজাপতির সঙ্গে টমের খুব ভাব হয়ে গেল। ওরা ছু'জনেই এক সঙ্গেই 
থাকে । নান! দেশের গল্প করে । সন্ধা! হয়ে গেছল, যখন সাগরে সৃষের 
সোনালী রং ছড়িয়ে পড়ে, তখন টম এ প্রজাপতির পাশে এসে বসে। আর 
প্রজাপতি তার প্রতিদিনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তাকে শোনাতে থাকে । 

টমের দিনগুলো এই ভাঁবেই কেটে যাচ্ছিলো । 

একদিন টম নদীর পাড়ে প্রজাপতির জন্তে চুপচাপ বসে আছে। 
প্রজাপতি ফিরে এসে তাকে গল্প শোনাবে । এমন সময় নদীর মধ্যে 
উথ্থাল-পাথাঁল ঢেউ তুলে কিছু জন্তকে সে এগিয়ে আসতে দেখলো । টম 
ভাবলো, প্রজাপতির আসতে এখনো দেরী আছে । কাজেই দেখে আসা 
যাক ওগুলো কি। টম সেৌঁ। সে করে সাতার কেটে ওদের কাছে এসে দাড়ালো । 
টমকে দেখেই বড় জন্তটা. ছোটদের বললো; তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে 
এগিয়ে এসো । সামনে যেটা দাড়িয়ে রয়েছে, ওটাকে খেতেই হবে । কথ 
শুনে টম ঘাবড়ে গেল। ভাবলো বলে কি জন্তটা। টম তাড়াতাড়ি একটা 
”" জলপদ্মের আড়ালে গিয়ে দাড়ালো । বড় জন্তুটা অনেকক্ষণ টমকে দেখে 
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বললে। £ নী। না। এটা অনেকটা মানুষের মত দেখতে । একে 
খাওয়া যাবে না। চলো আমর! আবার সাগরে ফিরে যাই। 

ওর] সাগরের দিকে চলতে শুরু করলো । টম অবাক হয়ে সেদিকে 
তাকিয়ে আবার সীতাঁর দিতে শুরু করলো। সীতার দিতে দিতে টম 
প্রজাপতির কথা ভুলেই গেল। টম এবারে সাগরের দিকে ছুটতে 
লাগলো । শুনেছে সামনেই সাগর । বিরাট তার ঢেউ। একুল- 
ওকুল দেখা যায় না। টম ভাবলো একবার সাগরটা দেখে আসা যাক। 
টম এক! একা অনেক পথ সাতরে গেল । কয়েকটা দিন ও কেটে গেল। 
তারপর একদিন সন্ধ্যার দিকে সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে এলো । 
এত অন্ধকার যে জলে রং গাঢ় কাল হায়ে গেল। পথ কিছু দেখা যায় না। 
টম তার মধ্যেই সাতার দিতে লাগলো । দেখতে দেখতে নদীতে ঝড় 
উঠলে। ৷ উথাঁল-পাথাল ঢেউ । এত বড় বড় ঢেউ টম জীবনে দেখে নি । 
সমস্ত জল তোলপাড় করতে লাগলে । কোথায় যেন বাজ পড়ল। 
আকাশে আকাশে বিদ্বাৎ ঝলসে গেল। দেখতে দেখতে নদীর শ্রোত 
বাড়লে।। টম সেই শ্রোতে গা” ভাসিয়ে দিল। টম দেখলো নানা ধরণের 
মাছ্রোও গা” ভাসিয়ে সাগরে চলেছে । টমকে দেখে তারা বললে! 2 ঝড় 
বৃষ্টিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। নদীর জল ফুলে উঠেছে। চলো । চলো । 
দাড়িও না। সাগরে যাবার এই£তো হাযোগ | 

টম বললে। £ চলো । আমিও সাগর দেখতে যাচ্ছি। 

জন্তরাও এগিয়ে এলেো।। বললো £ চলো । চলো আজ আমরা 
সবাই সাগরে যাব । ছুনিয়াটা ঘুরে আসবার এমন স্থযোগ আর আসবে 
না। 

টম ঘুরে তাকিয়ে দেখলো তিনটে ফুট ফুটে মেয়েও চলেছে। টম 
বললো 2 তোমর। কারা ? 

মেয়েরা বললে! ; আমর! জল পরী । সাগরে যাচ্ছি 

ওরা সকলে”্এক সঙ্গে গল্প করতে করতে সাগরে চলতে লাগলো! । ওরা 
এই ভাবে অনেক পথ পার হয়ে চলে এলো । শেষে এক জায়গায় এসে " 
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টম দেখলো! যে নানা নদী একজায়গায় এসে মিলে এক বিরাট আকার 
ধারণ করেছে। সেজায়গার কোন কুল দেখা যায় না । বড় বড় সব ঢেউ 
গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে । টম বুঝলো যে এটা সাগরের মোহন! । 
টম আবার চলতে সরু করলো । শেষে এক জায়গায় একটা পাহাড় দেখতে 
পেল। টম পাহাড়ের গা” বেয়ে বেয়ে নীচে নামতে লাগলো । এবং একটা 
গুহার পাশে এসে দীড়ালো। টম দেখলো বিরাট আকারের ছুটে। বড় মাছ 
সেই গুহা আগলে বসে আছে। তাদের শরীরটা বূপো দিয়ে মোড়া । 
মাথায় সিছুর লাগানো । অদ্ভুত সুন্দর দেখতে ছুটি মাছ। টম কাছে 
এসে দাড়ালো । টমকে দেখে একটি মাছ বললে। ; তুমি কোথা থেকে 
আসছে ? 

টম বললো £ আমি নদী থেকে । 

মাছটি বললো! ; কেন এসেছে।? 

টম বললো £ সাগর দেখতে । 

মাছটি বললে! ; তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ভাল ছেলে। 
দুষ্টুমি কোরো না। এখানে বোসো। এখুনি তোমার সাথীর! এসে পড়বে । 

টম অবাক হরে বললো £ আমার সাথী ? 

মাছটি বললোঃ হা! কেন? সারা নদী পথে তুমি কি কোন সাথী 
পাঁওনি। 

টম বললো! ঃ ছু* একজনকে পেয়েছিলাম । কিন্তু তারা সব হারিয়ে 
গেছে। মাছটি বললো ঃ তুমি এখানে চুপটি করে বোসো'। দেখবে এখুনি 
সব নানা ধরণের রঙ্গীন জলপরীর দল এসে জুটবে। তোমাকে নিয়ে 
খেল। করবে । টম একটা বড় পাথরে বসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে 
লাগলো । 

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন জলপরীরা এলো ন! তখন টম সেই 
মাছ দুটোকে বললে! : কৈ! আমার খেলার সাথীরা তো এল না। আমি 
তাহলে চলি। আবার ফেরার পথে দেখা করবো । একটি মাছ বললো! : 
বেশ! তাই কোরো! ওরা কেন আসছে না বুঝতে পারছি না। তুমি 
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ছেলে খুব ভাল । আমাদের খুব ভাল লেগেছে তোমাকে । তোমার কথা৷ 
আমি ওদের বলে রাখবো । তুমি আবার এসো । 

টম বললো; আমি তা"হলে চলি। টম আবার চলতে স্থরু করলো । 
সাগরট। ভাল করে ঘুরে দেখতে হবে । সাগরের নাম সে আগে অনেক 
বার শুনেছে। কিন্ত দেখা হয়নি। এবারে যখন স্থযৌগ এসেছে তখন 
ছাঁড়বে না। সবটা ঘুরে দেখবে । টম জোরে জোরে সাতরাতে লাগলো । 

টম এই ভাবে মাইলের পর মাইল সীতিরে চলে এল। রাতের পর 
রাত সে একটানা সাতার কাটলো । শেষে পধিশ্রান্ত হয়ে পড়লো । তখন 
সাগরের তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলো । এবং এসেই 
অবাক হল। সাগরেরর ওপরের জগতটা তার অনেকিন দেখ! হয়নি । 
আকাশে চমৎকার চাদ উঠেছে। বীকা টাদ। গাছের আগ ডালের মাথায় 
উকি দিচ্ছে। হাসি হাসি মুখ ঃ ও যেন টমের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলতে 
চাইছে । টম অবাক হয়ে এ চাদকে দেখতে দেখতে একট। বড় পাথরের 
ওপরে এসে বসলো । 

এ পাশটা ভয়ানক নিজ্ঞন। গাছ-গাছালীতে ভরা । ঝাউ গাছের 
ঝিলিমিলিতে বন-জ্যোৎনা ছড়িয়ে পড়েছে । সাগরের জল রূঁপোর মত 
চক্চকে দেখাচ্ছে । আশ-পাশের বন থেকে মিষ্টি ফুলের গন্ধ আসছে। 
এ পরিবেশটা টমের খুব ভাল লাগলো । সে অনেকদিন জলের নীচে 
থেকেছে । এখন এই পাথরটায় বসে বিশ্রাম তার ভালই লাগছে । টম 
একদুষ্টে এ ফালিকাট চাদের দিকে চেয়ে রইলো । | 

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর টম দেখলে! এদিকের পাড়ে লাল লাল 
কিছু আলে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে । টম ভাবলে৷ ওটা কি দেখে আসতে 
হবে। সে আবার সাতরে এ পাশে এসে বসলো । দেখলো গোটা কয়েক 
বড় মাছ এ আলোর দিকে চেয়ে আছে । | 

ঘটনাটা কি ঘটে সেটা দেখবার জন্যে টম চুপচাপ বসে রইলো টম 
চুপচাপ বসে রইলো । টম দেখলে! পাড়ের ওপরে যারা ঘ্বুরে বেড়াচ্ছে 
তারা মানুষ । এবধঠতাদের হাতেই এ লাল আলো। তারা এদিকে বর্শ। 
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হাতে মাছ ধরতে এসেছে । যেমাছেরা জলে বসে আলো দেখছে তাদের 
ওরা মারবে । টম একবার ভাবলে! সে গিয়ে এ মাছদের সাবধান করে 
আসে । কিন্ত ভয়ে যেতে পারলো না। তারপরই একজন লোক একটা 
বর্শ। ছু'ড়ে একটি বড় মাছকে ঘায়েল করল । জল রক্তে লাল হয়ে গেল। 
তোলপাড় স্বর হল। মাছটা বাচবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু 
পারলো না। লোকেরা তাকে টেনে পাড়ে তুলে ফেললো । আর সব 
মাছ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পালালো । তারপর হঠাৎ একটা লোক এ জলে 
লাফিয়ে পড়ে অতলে ডুবে যেতে লাগলো । সে বোধ হয় সাতার জানতো 
না। মাছ ধরতে গিয়ে এই বিপন্তি হল। লোকটা ধীরে ধীরে আ্োতের 
টানে ভাসতে ভাসতে টমের সামনে চলে এলো । টম বিস্ময়ে তাকিয়ে 
দেখলো যে এ লোকটাকে সে চেনে। একদিন সে তার মনিব ছিল। 
অসন্তব খাটাতো। নাম গ্রীমসূ। 

গ্রীমস্কে দেখে টমের সুখে আর কথা নেই। সে সৌ সৌ সাতরে 
পালাতে লাগলো । বাপরে, ওর হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। 
আবার মারতে স্তর করে দেবে । খেতে দেবে না । অকারণ খাটিয়ে মারবে । 
টম পাই সাই সীতরাতে লাগলো । আর ভাবতে লাগলে প্রীমস্ কি এই 
জলে এসেও তার মনিব থাকবে, না জলপরী হয়ে যাবে। যদি জলপরী 
হয়ে যায় তবে খুব ভাল হয় । তাহলে সে আর টমকে মারবে না। টম 
একটান। ছুটতে থাকে । ঢেউয়ের পর ঢেউ কেটে কেটে সে সামনে এগিয়ে 
যেতে থাকে । পেছনে তাকাতে সাহস হয় না তার। এই ভাবে সে 
গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, ছাড়িয়ে অকুলে গিয়ে পড়লো । এখানে 
সাগর আরো বড়। আরো গভীর । আর উথাল-পাথাল ঢেউ গর্জন 
করতে করতে ছুটে চলেছে। 

টস আনন্দে সমুদ্রের তল দিয়ে চলে যেতে লাগলো । এখানে মাছের! 
আরো বড । আরো শ্ুন্দর । নাঁন। ধরণের মাছের সঙ্গে টমের দেখা হতে 
লাগলে।। তারা বললো ; কোথায় চলেছ ? 

টম বললে! £ যেখানে সমুদ্রের শেষ নেই। সেখানে । 
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মাছেরা বললে £ আমর! তোমার সাথী । চলো! আমরাও যাচ্ছি। 

টম বললে। ঃ বেশ! চলো। 

আরো অনেক পথ এগিয়ে এসে টম দেখলো একটা! বিরটা পাহাড় 
জলের মধ্যে দাড়িয়ে আছে । টম দেখে অবাক । এত বড় পাহাড় এখানে 
এলো কি করে? টম ভাবলে! যাই হোক তাহলে এখানে বসে একটু বিশ্রাম 
করা যাক । অনেক পথ সাতরে আসা গেছে । এখন আর গ্রীমস তাকে 
ধরতে পারবে না। টম নিশ্চিন্তে পাহাড়ের গায়ে এসে বসলো । চারিদিকে 
শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কোথাও কোন জমি বা সীমান] দেখা যায় ন!। 
আকাশ ঘোর অন্ধকার । আশপাশ কুয়াশায় ঢাকা । যেন মেঘের পরে 
মেঘ জমে আছে । টম ভাবলো! এখানে নিশ্চয়ই সে জলপরীদের দেখতে 
পাবে। টসে চারিদিকে তাকাতে লাগলো । টম এখানে অনেক ঝিনুক 
আর শাখ দেখতে পেল। টম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো । ভাবলে 
এখানে সে জলপরীদের দেখ! পেতে পারে । এমন সময় একটা বিরাট মাছ 
টমের গায়ে এক ল্যাজের ঝাপটা মেরে চলে ,গেল। টম প্রচণ্ড আঘাত 
পেয়ে সেই পাহাড়ে এক! বসে কাদতে লাগলো । তার ধারণা ছিল এখানে 
এসে সে জলপরীদের দেখতে পাবে । সে দেখলো দলে দলে মাছের! 
সাতার দিয়ে চলে যাচ্ছে। টম জনে জনে ডেকে প্রশ্ন করতে লাগলো £ 
তোমরা ভাই জলপরীদের দেখেছ ? | 

মাছের দল বললে £ দেখেছি! দেখেছি! তারা অনেক পিছিয়ে 
পড়েছে । এখানে চুপটি করে বসে থাকো । তারাও আসবে । 

টম জলপরীদের আশায় রাতের পর রাত এ পাহাড়ে বসে কাটাতে 
লাগলো । তার ধারণ। একদিন সে জলপরীদের দেখা পাবেই পাবে । 

টম যখন রাতের পর রাত এ পাহাড়ে বসে জলপরীদের আশায় বসে 
আছে তখন একদিন জমিদারের মেয়ে এলি তার মাষ্টারের সঙ্গে সেই সমুদ্রে 
বিকেলে বেড়াতে এলো । সে তার বাবার সঙ্গে বেড়াবার বড় একটা 
সুযোগ পেত না। কারণ তার বাবা জমিদার মান্ুষ। জমিদারীর নান! 
কৃঁজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তার ওপর তার প্রচণ্ড নেশা! হচ্ছে শিকার 


সপ । 
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করা । তিনি বনে. বনে ঘুরে বেড়ান আর শিকার করেন। অনেক বাঘ 


আর হাতী তিনি মেরেছেন । তার ঘরে বড় বড় সব হাতীর দাত আর বাঘ 
ছাল জমা হয়ে আছে । সেইজন্যে এলির যখন বেড়াতে ইচ্ছে হয়, তখন সে 
তার মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়। 

টম যখন পাহাডে বসে, তখন একদিন মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে এ সাগরে 
বেড়াতে এলো । মাষ্টার এলিকে এ সমুদ্রের নানা জিনিষ দেখাচ্ছিলেন 
আর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এলি শুনছিলো আর নানা ধরণের 
প্রশ্ন করছিল । মাষ্টার মশাই তার জবাব ও দিচ্ছিলেন । শেষে এলি প্রশ্ন 
করলো £ আচ্ছা ! মাষ্টার মশাই! সব কথাই তো বললেন। কিন্তু 
জলপরীদের কথা তো! কিছু বললেন না । মাষ্টার মশাই এলির কথা শুনে 
রেগে গিয়ে বললেন £ জলপরী বলে কিছু নেই । লোকের ওসব ভূল ধারনা । 
তুমি কখনে। ভূল জিনিষ বিশ্বাস করবে না আমি যা শেখাবে তাই শিখবে । 

এলি বললো! £ কিন্তু আমি যে বইতে জলপরীদের ছবি দেখেছি । 

মাষ্টার মশাই বললেন £ য়া” দেখেছ সেটা অন্য জিনিষ । জলপরী নয়। 
কারণ জলপরী বলে কিছু নেই। আচ্ছ!, আমি আগের দিন রাতে এখানে 
একটা বড় জাল পেতে রেখে গেছি। এখন সেট। টেনে তুলবো । যদি 
জলপরী বলে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই এই জালে উঠে আসবে । 

টম অনেকক্ষণ জলপরীদের জন্যে পাহাড়ে বনে থেকে শেষে হতাশ হয়ে 
নেমে গিয়েছিল । সে সীতরাতে সাতরাতে এ জালে গিয়ে আটকালো। 
এদিকে জালে টান পড়ছে। জাল ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে । টম 
জালটাকে যত ছাড়াতে যায় ততই আটকে যায়। ওদিকে এলির মাষ্টার 
ভাবলে কী ব্যাপার ! জালে টান পড়ে কেন? কিছু একটা নড়াচড়া 
করছে বলেও মনে হচ্ছে । তিনি ধীরে ধীরে জালটাকে টেনে তুললেন। 
এবং তুলেই অবাক। এমন কাণ্ড তিনি জীবনেও আশ। করেন নি। 

এলি ছুটে এসে বললো 2 এই যে জলপরী! জলপরী ! আমি 
বলেছিলাম যে জলপরী আছে। কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে নেই।, 
এখন দেখলেন তো । | 
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মাগার মশাই রোগে গিয়ে বললেন 2 এটা জলপরী তোমাকে কে 
বললো । এটাও এক ধরনের মাছ | 

এলি কিছুতেই সে কথা মানবে না। সে বললো £ আপনি দেখছেন 
না। কেমন দুটো ভাত, দুটো পা, আর চোখ রয়েছে। আর তা” ছাড়া 
গায়ে কোন জআশও নেই! এটা জলপরী না হয়ে যার না। 

মাঠার বললেন £ ঠিক আছে । আমি লাঠি দিয়ে ভাল করে খুঁচিয়ে 
দেখটি। মাষ্টার লাঠি দিয়ে টমকে খোচাতে লাগলো । টম প্রথমটা একটু 
সন্থ করালো । তারপর রেগে গিয়ে মাইর মশাইয়ের হাত কামডে দিল। 
মাঈটার মশাই তাড়াতাড়ি হাতের লাঠিট। ফেলে দিতেই টম সঙ্গে সঙ্গে জলে 
ঝাঁপিয়ে পড়লো । , এলি দেখলো জলপরীটা পালিয়ে যাচ্ছে । সে ও 
সঙ্গে সঙ্গে টমকে ধরবার জন্যে ছুটতে লাগলে। এবং শেষে জলে পড়ে 
অতলে তলিয়ে গেল। 

মাগার মশাই বোকার মত টাডিয়ে রইলেন । এমন একটা ' কাণ্ড যে 
তার চোখের সামনে ঘটে যাবে তিনি ভাবতেও পারেন নি। তিনি বাড়ী 
গিয়ে কি জবাব দেবেন সেইটাই হার ভাবনার কারণ হয়ে দাড়ালো । 

টম জলে নেমেই সাগরের গভীরে চলে গেল। তারপর সাতার কেটে 
পালাতে লাগলো । সে জানতেই পারলে! না যে এলিও তার সঙ্গে জলে 
পড়ে গেছে। টম অনেকপথ সাতরে এসে এক জায়গায় দেখলে। একটা 
খৌচার মধ্যে একট। গল্দ! চিংডি চুপচাপ বসে আছে। টম বললো £ কি 
ব্যাপার ! তুমি এখানে ? 

গল্দ। চিংড়ি বললো £ খাবারের লোভে এখানে ঢুকে পড়েছি । আর 
বেরুতে পারছি না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে ? 

টম বললো £ বেশ! আমি ভেতরে গিয়ে তোমাকে টেনে বার করে 
আনছি । টম খাঁচার ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্ত অনেক চেঞ্া করেও 
চিংডিটাকে বার করতে পারলো না । শেষে নিজেই এঁ খাঁচার মধ্যে আটকে 
গেল। তা'হলে? এখন তো৷ তোমার জন্যে আমিও বিপদে পড়লাম। 
এদিকে একটা বড় জলজন্ত ওদের দেখতে পেয়ে ভাবলো আরে বাপস্‌। 
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ছু'ছুটো, একখানা জায়গায় রয়েছে। আর দেরী করা যায় না। সেই 


জলজন্তটা সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার মধ্যে নেমে গেল। তখন স্তর হল তিনজনে 
সমানে যুদ্ধ। কেহারে। কেজেতে। চিংড়ি মাছটা এ জন্তটার শরীরে 
কীটা ফুটিয়ে দিতে লাগলো । টম তখন স্থযোগ বুঝে এ জন্তটার পিঠে উঠে 


* খীচাঁর বাইরে চলে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে পালালো । টম পালাতে পালাতে 


এ জি 


পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে খাচাটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। টম বুঝলো যে 


কোন জেলে ওদের নিশ্চয়ই ধরেছে । যাই হোক টম আর না দাড়িয়ে 


পালাতে লাগলো । পালাতে পালাতে তার মনে হল যেখুব ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে! তখন সে জল থেকে উঠে সমুদ্রতটে বিশ্রাম করতে লাগলো । 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে সামনের পাহাড়ে একটি ছোট্ু মেয়েকে দেখতে 
পেল । টম ভাবলো এটা জলপরী না হয়ে যায় না। সে তখনি সাতরে 
সেই পাহাড়ে এসে বললো £ ভুমি কি জলপরী? এই জলে 'থাক? 
মেয়েটি বললো £ হা?! আমি জলপরী! শুধু আমি নই। এই 


পাহাড়ে আমার মত অনেক জলপরী আছে। তারাও একটু পরে এসে 


পড়বে । 
টম বললো £ তোমাদের আমি কত খুঁজেছি । রাতের পর রাত জেগে 


থেকেছি তোমাদের দেখা পাবার জন্যে । 


মেয়েটি বললো £ কিন্ত আমরা তো অনেকদিন এখানে বাস করছি। 
তোমাকে তো আগে কোনদিন দেখিনি । যাই হোক আজকে যখন দেখা 


হয়ে গেল তখন চল আমর! কাজ স্থুরু করি । 


টম অবাক হয়ে বললে! £ কি কাজ? 
মেয়েটি বললে! ঃ গতকাল ঝড়ে আমাদের বাগানখানা এলোমেলো 
হয়ে গেছে । ওটাকে ভাল করে সাজাতে হবে । আমাদের দিদিমণি দেখতে 
আসবেন । 
টম বললো £ বেশ !' তবে চলো ! 
ওর! বাগান সাজাতে লাগলে। । যে সব গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে তাদের 


আবার নতুন করে বসিয়ে দিল । আরো নতুন নতুন সব বাহারী পাতার 
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গাছ লাগালো । পাহাড়টাকে নান! রঙ্গীন ঝিনুক দিয়ে সাজিয়ে দিল। 
তাদের দ্রিদিমণি আসবেন । ওরা যখন পাহাড় সাজাচ্ছে তখন শীকে ঝীকে 
জলপরী সেখানে এসে হাজির । তারা টমকে দেখে অবাক । টমও অবাক 
হল। টম ভাবলে! এত জলপরী এতদিন কোথায় ছিল? অথচ সে এদের 
কত খুজেছে। 

জলপরীরা টমকে দেখে নাচ-গান স্বর করে দিল। টমও আনন্দে 
লাফাতে লাগলো । এমন সময় ওদের দিদিমণি এসে হাজির । কড়া 
মেজাজী কাঠ-খোট্রা ধরনের চেহারা । ভারী বিশ্রী দেখতে । টমের দেখে 
একটুও ভাল লাগলো না। দিদিমণি আসতেই সব জলপরার! সারবন্দী 
হয়ে দাড়ালো । টম ও দাড়িয়ে গেল। দিদিমণি ওদের ভাল ভাল খাবার 
দিতে লাগলেন । কিন্তু টমকে দিলেন একরাশ বালি আর কাকর। টম 
খাবার দেখে অবাক । টম বললো ; আমাকে এমন খাবার দিলেন কেন? 

দিদিমণি বললেন £ তুমি খুব দুষটু। সাগরের নীচে তুমি প্রতোকটি 
মাছ আর জীবজন্তকে খুঁচিয়ে মেরেছ ৷ কাউকে শান্তিতে থাকতে দাওনি । 
সেইজন্যে তোমার এই শাস্তি। যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে । 
আমার কাছে উচিত বিচার । আমি এই দুনিয়াতে উচিত বিচার ফিরিয়ে 
আনতে চাই । সবাই কে বলতে চাই যে কাউকে ক দিলে বা মনে ছুঃখ 
দিলে নিজেকেও শাস্তি পেতে হয়। 

দিদিমণি কথ। বলতে বলতে ধীরে ধীরে আকাশে মিলিয়ে গেলেন । 
সেই থেকে টম আর কাউকে কট দিত না। সবাইকে ভালবাসতে চেষ্টা 
করতো । সমস্ত জলপরাদের সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করতো । আর 
ভাবতে। যে যদি আবার সেই দিদিমণি ফিরে আসেন তবে তাকেও ভাল 
ভাল মিষ্টি খেতে দেবেন। ভালবেসে কোলে তুলে নেবেন । 

যেমন ভাবা তেমন কাজ । কয়েকদিন পরে আরেক দিদিমণি তাদের 
মাঝে এসে চাড়ালেন। ভারী মিষ্টি চেহারা। চাদ পানা মুখ। দেখতে 
ভারী সুন্দর । তিনি আসতেই সব জলপরীর! তাঁকে ঘিরে চাডালো। 
তিনি প্রত্যেককে আদর করলেন। ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দিলেন। 
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তারপর টমকে বুকে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে তার হাতে সব 
চেয়ে ভাল মিষ্টি তুলে দিলেন । টম আনন্দে লাফাতে লাগলো আর বলতে 
লাগলে! £ আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি আর দুষ্টুমি করি না। কাউকে 
কোন কই দি? না। 

দিদিমণি বললেন £ সেই জন্যেই তোমাকে এই পুরক্কার দিলাম । আমি 
আশা করি তুমি এখন থেকে ভাল হয়েই থাকবে । 

টম খুশি মনে ঘাড় নাড়লো । 

কিন্তু দুষুমি স্বভাবটা টম কিছুতেই ছাড়তে পারে ন৷। জলের অতল 
তলে সে আজীবন দুষ্টুমি করে এসেছে । এখন হঠাৎ ছাড়ে কি করে। ভর 
হবার সে বার বার চেষ্টা করে। কিন্ত পেরে ওঠে না। তার এখন সব 
ুষ্টুমি গিয়ে জমা হয়েছে খাবারের দিকে । খাবার দেখলেই খেতে ইচ্ছে 
করে। সে খাবার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক । টমের মাঝে মাঝে 
মনে হয় যে সে অপরের খাবার চুরি করে খায়। কিন্তু দ্রিদিমণির কথায় 
সাহস পায় না। এ 

একদিন দিদিমণি এসে প্রতোকের হাতে খাবার দিলেন। টমও পেল 
প্রতোকে খাবার নিয়ে চলে গেল । ভাল ভাল সব খাবার । টমের আরো 
খেতে লোভ হুল । সে ভাবলো, দিদিমণি এই খাবারগুলো কোথায় রাখেন 
দেখাই যাক। সে রাতের আধারে চুপি চুপি দিদিমণির পিছু পিছু গেল। 
গিয়ে দেখলো৷ যে দিদিমণি এ খাবারগুলো এক পাহাড়ের গুহার নীচে 
লুকিয়ে রাখলেন । 

ব্যাস্‌। আর যাবে কোথায় । সেই রাতেই টম লোভ সামলাতে ন। 
পেরে এ গুহায় ঢুকে ভাল ভাল সব খাবার খেয়ে ফেললো! । কি মিষ্টি সব 
খাবার । টম পেট পুরে খেল। কিন্তু খাবার পরই ভাবনা হতে লাগলো । 
যদি কাল সে ধরা পড়ে যায় তবে কি ভয়ানক শাস্তি হবে। আসলে দিদি- 
মণি টমের কাণ্ড সবই দেখেছেন । কিন্তু কিছু বলেননি । 
পরের দিন দিদিমণি এসে সবাইকে খাবার দ্রিলেন। সবাই আনন্দে 
খেতে লাগলো । টমকেও দিলেন । কিন্তু টমের সে খাবার একটুও ভাল 
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লাগলে না। মনে হল অত্যন্ত তেতো । টম ভাবলে! সবাই আনন্দে 
খাচ্ছে। অথচ সে খেতে পারছে না কেন? তবে কি দ্িদ্িমণি তার এই 
চুরি ধরে ফেলেছেন? এবং শাস্তি দিয়েছেন। টম চিন্তায় পড়ে গেল। 
এই ভাবে সাতদিন কাটলো । আরেক দিদিমণি এলেন। সবাই আনন্দে 
ভরপুর হয়ে উঠলে।। তিনি সবাইকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিলেন। 
কোলে নিয়ে আদর করলেন । হাঁত ধরে নানা লতা-পাতাঁর ঘের! বাগানে 
বেড়ালেন। টম সব দেখতে লাগলো । কিন্ত দিদিমণি তাকে কিছু বললেন 
না। তখন টম অধৈধ্য হয়ে বললে £ আমাকে খেতে দেবেন না । 

দিদিমণি বললেন £ তুমি খেতে পারবে না। এ সব খাবার তোমার 
মুখে তেতো লাগবে । আর এর জন্বে তুমি নিজেই দায়ী । দিদিমণির 
কথা শুনে টমের কান্না পাচ্ছিলো। সে কাদতে কাদতে বললো £ আমাকে 
একটু আদরও করবে না। দিদিমণি বললেন £ তোমাকে কি করে আদর 
করি বলো? তোমাকে তো আমি কোলে নিতে পারবে। ন।। 

£ কেন? 

£ তোমার সারা গায়ে ঘা হয়েছে । গন্ধ ছাড়ছে । এমন ঘা"গলা 
ছেলেকে কি কেউ কোলে করতে পারে । 

টম দিদিমণির কথা শুনে ওখানে বসে কাদতে লাগলো । কেউ তাকে 
আদরও করলে! না। পরে সে কাদতে কাদতে দিদিমণিকে বললো £ আমি 
চুরি করে খাবার খেয়েছিলাম । আমার অপরাধ হয়েছে। আমি এ কাজ 
আর কখনো! করবো না । 

দিদিমণি বললেন £ বেশ! কাল থেকে আরেক নতুন দিদিমণিকে 
আমি পাঠাবো । তাঁর কাছে তুমি নানা জিনিষ শিখবে । তবে তুমি ভাল 
হতে পারবে । 

পরের দিন এক নতুন দিদিমনি এসে টমকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে 
লাগলেন । সত্যি কথ৷ কি ভাবে বলতে হয়। কেন বলতে হয়। চুরি 
কেন করতে নেইঞা বা করলে কি ফল হয়। সবাইকে ভালবাসতে হয়। 
কন বাসতে হয়। এই সব। টম মন দিয়ে সে সব শিখতে লাগলো! । 
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টম যখন সত্যি ভাল ছেলে হয়ে গেল, তখন তার সারা গায়ের ঘা”ও 
শুকিয়ে গেল। তার চেহারা হয়ে গেল আরো সুন্দর । একেবারে চাদের 
মত ফুটফুটে । তা" দেখে নতুন দরিদিমণি বললেন £ আরে ! তোমাকে 
ত” আমি চিনি। তুমি সেই টম না? 

টম অবাঁক হয়ে সেই নতুন দিদিমণির দিকে চেয়ে বললো £ তুমি কি 
এলি ! জমিদারের মেয়ে? আমি যেখানে নোংরা পরিক্ষার করতে গিয়ে 
ছিলাম । 

এলি বললে! £ হ্যা! আমিই সেই এলি। তুমি হারিয়ে যেতে 
আমি সেদিন কত কেঁদেছিলাম। সেদিন আমার কান্না কেউ থামাতে পারে নি। 
আজ তোমাকে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আজ আমি খুব খুশি । 

এরপর টম আর এলিকে ছাড়তে চায় না । এলি যেখানে যায় টম 
সেখানে । ওর। দু'জনেই একসঙ্গে সাগরের তলায় নানা জায়গায় ঘুরে 
বেড়ায়। এখন টমের মনে আর কোন দুঃখ নেই। সে এলিকে পেয়েছে। 
সবাইকে ভালবাসতে শিখেছেন সেইজন্যে এখন সবাই টমকেও ভালবাসে | 
ভাল ভাল খাবারও খেতে দেয় । 

কিন্ত কিছুদিন হল একটা চিন্তা টমের মাথায় ঢুকেছে। সেট। কিছুতেই 
যেতে চাইছে না। কিছুদিন থেকে টমের মনে হাচ্ছে এলি হঠাৎ যেন কোথায় 
চলে যায়। কাউকে কিছু না বলে। আবার কিছুদিন পরে হঠাৎ-ই ফিরে 
আসে। 

টম কিছুদিন এলির এই চলাফেরাটা৷ মন দিয়ে দেখলো। তারপর 
একদিন বললে! $ তুমি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যাও বলো! তো। 

এলি বললো £ আমি এমন জায়গায় যাই যেখানে চট, করে কেউ 
যেতে পারে না। যে সব ছেলেরা শুধু খেলে বেড়ায় বা ঘুরে বেড়ায় তাদের 
সেখানে ষাওয়া মানা আছে । যাঁরা অনেক লেখাপড়া করে। মানুষ হবার 
চেষ্টা করে । নানা দেশ ঘুরে জ্ঞান লাভ করে বা নানা দেশ সম্বন্ধে জানতে 
পারে. তাঁরাই সেখানে যেতে পারে । তুমি যদি সেখানে যেতে চাঁও তবে 
চ্ষোমাকে আনক কষ্ট করতে হবে। 
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টম বললে! ; কি কষ্ট। 
এলি বললো £ এই ভাবে ঘ্বুরে বেড়ালে বা খেলে বেড়ালে চলবে না। 
তোমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কষ্ট করে নানা দেশ ঘুরে 
নান! দেশের কথা জানতে হবে । তবেই তুমি সেখানে যেতে পারষে । 
টম বললোঃ তুমি কি কষ্ট করে সেই সব দেশে বেড়াতে গেছে? 
এলি বললো £ হ্থ্যা! গেছি! সেইজন্যেই আমি সেখানে যেতে পারি । 
আচ্ছা! তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমাকে একটা জিনিষ 
দেখাবো | 
টম বললোঃ বেশ। চলো! 
এলি তখন টমকে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে নিয়ে এসে একটা ছবির 
বই বার করলো । তারপর বললে। £ এই দেখো, এখানকার মানুষেরা 
কোন লেখাপড়! শেখে নি। কোন বই পড়েনি। কোন দেশ দেখেনি । 
সেই কারণে এরা কিছুই জানে না। এর! ঘর বীধতে জানে না। এর 
চাষ করতে জানে না। ফসল ফলাঁতে জানে না। বন্যজন্তককে কিভাবে 
ঠেকাতে হয় সে শিক্ষাও তাদের নেই । এবং তার ফল কি হয়েছে দেখেছ? 
কি হয়েছে? 
ফলে এরা আর কেউ বেঁচে নেই । এরা! এখন সবাই মুত । 
কেন? 
কিছু মারা গেছে না থেতে পেয়ে। আর কিছু বন্যজন্ত-জানোয়ারে 
খেয়ে ফেলেছে । কারণ এর! নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার কোন শিক্ষা 
পায়নি । এবারে এই ছবিগুলে! দেখো । এরা খুশির দেশের লোক। 
এ দেশের লৌকের। সবাই খুশি। এর] সবাই শিক্ষিত। সবাই লেখাপড়া 
জানে । নান! দেশ ঘুরে ঘুরে নানা জিনিষ জেনে নিয়েছে । সেইজন্তে 
এরা ঘর বাধতে পারে। জমি চাষ করতে পারে। জন্ত-জানোয়ারেরা 
মারতে এলে ওরা অস্ত্র দিয়ে তাঁদের মেরে ফেলতে পারে। ফলে এর! 
সবাই খুশি । এবং এর! কেউ মরে যাঁয়নি। সকলেই বেঁচে আছে। এখন 
বূলে৷ যে কোন দলে তুমি যেতে চাও । তুমি কি মা বা কোন জীব-জন্ত 


সি 
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হয়েই এই পৃথিবীতে থাকতে চাও। না, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে 
চাও । | 

টম বললো 2 আমি মানুষের মত মানুষ হয়েই এই পৃথিবীতে বাঁচতে 
চাই। এলি বললে।ঃ তাহলে আর দেরী কোরো 'না। অচেন। পৃথিবীকে 


“জানতে, অচেনা দেশকে জানতে, এখুনি বেরিয়ে পড়ো । এই পৃথিবীটা 


ভাল করে ঘ্বুরে দেখো কি আছে । এর শেষ কোথায়। তবে তার আগে 
তোমাকে গ্রীমসকে খুঁজে বার করতে হবে । 


9. টম বললো £ তাই হবে। তোমার কথাই রাখবো । কিন্ত তুমি কথা 


ল্স্্ 


দাও যে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। আবার আমি তোমাকে 
দেখতে পাব। 

এলি বললে। £ পাবে । সময় মত তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে । 
আমি তোমাকে ডেকে নেব। তবে শোনো, যাব বললেই যাওয়া যায় না। 
যাবার পথে অনেক বাধা আছে । এখান থেকে যাত্রা! সরু করে আগে 
তোমাকে ঝিলিমিলি রাজবাড়ী যেতে হবে । 

টম বললো ঃ সেট! আবার কোন পথে ? 

£ পথ তোমাকেই বার করে নিতে হবে । সে রাজবাড়ীতে একটা সিংহ 


দ্বার দেখতে পাবে । তার দরজা কখনো খোলে না। তোমাকে অনেক 


চেষ্টা করে খুলতে হবে। তারপর সেই সিংহদ্বারের পথ দিয়ে যেতে হবে 
অম্বত সরোবরে । সেখানে তোমাকে ভাল করেন্সান করতে হবে। পরে 
যেতে হবে হিমানী পর্বতে । সেখানে বরফের রাণী বসে আছেন। তার 
সঙ্গে দেখা করলে তিনি তোমাকে আসল. পথ বলে দেবেন । এবং . 
তুমি জানবে যে সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের জ্ঞানের পথ। জীবনের 
চলার পথ । র | 
টম-হাপ ছেড়ে বললে! £ বাবা! এত পরিশ্রম? 
এলি বললো! £ হ্যা! কষ্ট ন করলে কেষ্ট 'পাঁওয়। যায় না। পরিশ্রম 
না করলে জ্ঞান লাভ হনব না। জীবনে কিছুই জানা যায় না। তোমাকে 
কিছু জানতে গেলে, শিখতে গেলে, কট করতেই, ছবে। | 
১২ | 
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টম বললো £ আমি তাহলে চলতে স্তুরু করি। আশা করি তোমার 
সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে । 

টম চলতে স্থুর করলো । সে চলেছে তো চলেছে । কোথাও থামছে 
না। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন পার হয়ে যাচ্ছে। তবু তার চলার 
শেষ নেই। তাকে ঝিলিমিলি রাজবাড়ীতে পৌছতেই হবে। সে চলতে 
চলতে সাগরের যত জীব-জন্ত আছে তাদের প্রশ্ন করলো £ তোমরা কেউ 
ঝিলিমিলি রাজবাড়ী চেনে । 

ওর সবাই বললো ঃ না। 

টম আকাশের পাীদের প্রশ্ন করলো । তার বললো £ না। আমর! 
জানি না। কিন্তু টমকে হতাশ হলে চলবে না। সে মাছদের বললে £ 
তোমর]। কি কিছু বলতে পারো ? 

মাছের রাজ! বললো £ জানি না বাপু । অমন নাম আমরা জীবনে 
শুনিনি । টম আবার চলতে স্থরু করলো । চলতে চলতে এক জায়গায় 
দেখলো পাখীর মেলা বসেছে । সাগর দেশের পাখীরা এক জায়গায় বসে 
সভা করছে । টম সেই সভায় গিয়ে বললো £ আমাকে তোমরা ঝিলিমিলি 
রাজবাড়ীর পথটা! বলে দেবে ? | 

পাথীর রাজা বললে। ঃ আমাদের সভা ভাংলে তুমি আমীর পিঠে উঠে 
পড়বে । আমি তোমাকে যাবার পথে নামিয়ে দেব । 
যাক! এতক্ষণে তাহলে পথের নিশানাটা পাওয়া! গেল । 
টম সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলে । শেষে ওদের সভা! শেষ হলে 
সে পাখীর রাজার পিঠে চড়ে বসলো । পাখীর রাজা তাকে উড়িয়ে নিয়ে 
যেতে লাগলো । এবং বনু দেশ পার করে শেষে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে 
বললে £ আমি এবারে বাঁদিকে চলে যাঁৰ। তুমি ডানদিকের পথ ধরে 
সোজা! চলে যাও। টম ডান দিকের পথ ধরে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে এসে 
দাড়ালো'। কিন্তু সেটা বন্ধা। - এখন টম ভেতরে ঢুকবে কি করে? নানা 
লোককে: প্রশ্ন কুরলৌ। :: কেউ ব্গতে ''পারলে। না। শেষে টম এক লম্বা 
দুব দিয়ে সিংহদ্বারের তলা য়ে -ভেতরে ঢু পড়লো 1 তারপর সেই পথ. 
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দিয়ে সোজা চলে এল অম্বত সরোবরে । সেখাঁনে ডুবের পর ডুব দিতে 
লাগলো । -এবং শেষে ডুব দিতে দিতে ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গেল। টম 
তলিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তলিয়ে যেতে যেতে এক সময় টম এক 
আলোর রাজ্য দেখতে পেল। এত আলো টম জীবনে দেখেনি । টম 
অবাক হয়ে দেখলো সামনে একট। প্রকাণ্ড বরফের পাহাড়। যাকে বলে 
হিমানী পব্র্বত। টমের এলির কথা মনে পড়ল। এলি এমন একটা কথা 
বলেছিল বটে। তাহলে সে এবারে হিমানী পর্বতে এসে পৌচেছে। টম 
সামনের দিকে হটিতে লাগলো । সামনে পড়ল এক বিরাট সরোবর । 
তা'তে নান! রঙ্গের পদ্ম ফুটে আছে। রঙ্গীন মাছের গা" এলিয়ে শুয়ে 
আছে। টম বললো 2 তোমাদের ব্রাণী কোথায় ? 

মাছেরা বললে। 2 এ'তো৷ সামনে পদ্ম পাতায় রাজসিংহাসনে বসে 
আছে। টম তাকিয়ে দেখলো একটা বিরাট নারী মুর্তি শাদা বরফের 
শাড়ীতে নিজেকে মুড়ে বসে আছে। টমকে দেখে তিনি বললেন £ তুমি 
এখানে কি চাও। 

টম বললো ঃ আমি পৃথিবীর ওপারে যেতে চাই। 

রাণী বললেন ঃ তুমি প্রায় পৃথিবী ছাড়িয়ে এসেছো । এখানে এসে 
পৌছুতে তোমার যা" কষ্ট হয়েছে, তা'তে তুমি কিছু জ্ঞান লাভ করেছ। 
এবারে তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও । তাহলে তুমি তোমার 
জন্ম থেকে মৃত্যু পথ্যস্ত সব ঘটনা! জানতে পারবে । তুমি চেতনা লাভ 
করবে । 

টম সে কথা শুনে সোজাসুজি মহারাণীর চোখে চোখ রাখলে! । শেছ্ধে 
চোখ নামিয়ে নিয়ে বললোঃ; আমি তো আর পথ দেখতে পাচ্ছি 
না। আমার কেমন যেন সব ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথা 
ঘুরছে । | 

মহারাণী বললেন £ সব ঠিক হয়ে যাৰে। তোমার নিজের চলার পঞ্থ 
তুমি নিজেই খুঁজে পাবে । এবং চলতে চলতেই পাবে। তুমি এখন আবার 
চল। সরু কর। তবে একটা কথা । পথ চলবে লামনে। কিন্তু নজর 
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রাখবে পেছনে । অর্থাৎ এখন থেকে তুমি আরো বেশী সাবধানী হবে । 
সাবধানী না হলে বিপদে পড়তে পার। পেছনে নজর রেখে সামনে 
চলবে । 

টম বললো ঃ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি আপনার কথা মতই 
চলবো । 

টম আবার চলতে হুর করলো । চলতে চলতে সে বহু পাহাড় আর 
দ্বীপ পার হল । তারপর সাগরের নীচে শাদ! বালির ওপর দিয়ে হাটতে 
লাগলো । সেখানে সে দেখলে। সামনে সাগরের জল টগবগ. করে ফুটছে। 
হাজার হাজার জন্ত জানোয়ারের মরে পড়ে আছে । টম অতি কষ্টে তাদের 
ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে হৌচোট খেতে খেতে পার হয়ে এলো । পরে সামনে 
পড়লে। একটা অতিকার সামুদ্রিক মাছ। টম তাকে ডিঙ্গিয়ে আসতে 
পারলো না। তখন সে বাধ্য হয়ে অনেক ঘুর পথে চলতে লাগলো । 
চলতে চলতে একটা গুহার সামনে এল । গুহ! থেকে স্োতির জল ছুটে 
আসছে । আর আসছে আলো । স্ধ্যের ফত আলো । টম অবাক হয়ে 
দেখতে লাগলো । এমন সময় এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেখানকার মাটি ফেটে 
চৌচির হয়ে গেল। টম সঙ্গে সঙ্গে উলটিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। 
শেষে বুঝতে পাঁরলো যে, সে একট! বিরাট জন্তর পিঠের ওপর ছড়িয়ে 
'আছে। 

জন্তটা রেগে গিয়ে বললো £ তুই ব্যাটা কেরে? আমার পিঠে গ্লাড়িয়ে 
আছিস্‌? তোর সাহস তো কম নয়। এখানে চুপি চুপি সোন। চুরি করতে 
এসেছিস্‌। দীড়া, আমি সব আমার গুহায় লুকিয়ে ফেলছি। এই বলে এ 
জন্তটা তার ল্যাজটা জোরে নাড়া দিতে লাগলো । আর সঙ্গে সঙ্গে কাতারে 
কাতারে সোনা, বূপো, দস্তা, তামা, ইত্যাদি নানা জিনিষ সেই গুহার মধ্যে 
ঝরে পড়তে লাগলো । তারপর এ জন্তটাও এ গুহায় ঢুকে পড়লো । 
টম ভাবলে। দেখতে হবে এ গুহায় কি আছে। সেও সাহস করে ঢুকলে! । 
সেই গুহার মঞ্থ্য দিয়ে চলতে চলতে সে এক অদ্ভুত দেশে এসে ফীড়ালো। 
সেখানে সব বাপারটাই উললটো। বানরেরা জমি চাষ করছে। সিংহর! 
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ছেলেদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । খরগোশের কোলে ছোট ছোট মেয়েরা 
শুয়ে আছে । গাধারা দোকানে বসে জিনিষ বেচছে। 

টম অবাক হয়ে চলতে চলতে একট। বাড়ীর সামনে এসে দাড়ালো । 
একজন পাহারাদার এসে বললো ঃ তুমি কে? কোথা থেকে আসছো? 

টম বললো £ আমি বরফের রাণীর কান্ছ থেকে আসছি । আমি 
আমার মনিব আ্রীমস্কে খোঁজ করছি । তাকে না পেলে আমার কিছুই 


হবে না। 
পাহারাদার একটু চিন্তা করে বললো £ ও ব্যাট। এখানকার আসামী! 


জেলে বন্দী আছে। 
টম বললো £ তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল। পাহারাদার টমকে 
জেলের সামনে নিয়ে এল । টম দেখলো গ্রীমস্‌ এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি 
নিয়ে আস্তাকুড়ের মধ্যে বসে আপন মনেই গালি গালাজ করছে আর 
দেওয়ালে লাথি মারছে । সে টমকে দেখে বললে! £ তুমি ব্যাটা আবার 
এখানে কেন? আমাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে মেরেছিস । আবার এখানেও 
জ্বালাতে এসেছিস? 
টম বললো ঃ আমি তোমাকে জ্বালাতে আসিনি । তোমাকে জেল থেকে 
ৰার করতে এসেছি । 
গ্রীমস্‌ সে কথা শুনে রেগে গিয়ে বললো £ আর সোহাগ জানাতে 
হবে না। যা! যা! দূর হয়ে যা। আমার সামনে থেকে । এখনই 
শিলাবৃ্টি হবে । আমার পিঠে এসে শিল! পড়তে থাকবে । আমি 
যন্ত্রণায় ক পাব। | 
টম বললো £ তা” একটু কষ্ট তোমাকে পেতেই হবে। ও বৃষ্টি শিল। 
বৃষ্টি নয়। ও তোমার মায়ের চোখের জল । তুমি তোমার মাকে অনেক 
ক দিয়েছিলে বলে তোমার মা! আজো! কাদছেন । 
£ তুই কি করে জানলি? 
£ আমি অনেক কষ্ট করে এ কথা 1 জেনেছি এবং তোমাকে জানাতে 
খএতপথ ছুটে আসছি । | | 


১৮২ ভিন দেশের গল্প 


গ্রীমস্‌ তখন ভাবলে! ছেলেটা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। মাকে তার 
মনেই পড়ে না| খুব ছোট বেলায় তার মা মারা গেছে । সে কোনদিন 
তার মায়ের কথ! চিন্তাও করে নি। এবং কোন খোজও করেনি। মায়ের 
কথা চিস্তা করতে করতে গ্রীমসের চোখে জল এল । তখন সে ভাবলো 
এই ছেলেটা কত দূর দেশ থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে । 
তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছে । শ্রীমস্ শেষে ভাবলো সে 
টমের ওপরও ভাল বাবহার করে নি। তাকে যখন খুশী মেরেছে । অকথ্য 
গালিগালাজ করেছে । ভাল করে ছু'বেলা খেতে পধ্স্ত দেয় নি। আর 
আজ সেনিজে এসেছে তাকে উদ্ধার করতে । তাকে এই জেল থেকে 
ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে । ভাবতে ভাবতে গ্রীমস্‌ হাউ-মাউ করে কাদতে 
লাগলো । সেই দেখে টমও কানা স্তর করলো । যখন দু'জন ছু'জনের 
গলাজড়িয়ে ধরে কীদছে, তখন সেখানে হঠাৎ টমের দিদিমণি এসে হাজির । 
সে এসে বললে। 2 আমাকে চিনতে পারছো! £ এখন দেখো কান্নার জন্যে 
গ্রীমস, এর গায়ের সমস্ত ময়ল। ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে । মনেও আর কোন 
ময়লা নেই। আজ সে তার ভূল বুঝতে পেরেছে। ছুঃখ পেয়ে পেকে 
মানুষ খাটি সোনা হয়। আজ সে খাঁটি সোন। তৈরী হয়েছে। তার 
মধ্যে আজ আর কোন খাদ নেই। সেইজন্তে সেআজ জেল থেকে ছাড়৷ 
পেল। সে এখন মুক্ত। আমি তাকে মুক্তি দিলাম । 

কথ। বলতে বলতে হঠাৎ সেখানে এলি এসে বললে! £ দেখো আমিও 
তোমাদের মধ্যে এসে গেছি । আজ আমর! সবাই সমান । আজ আমাদের 
মধ্যে কোন বড-ছোটোর ভেদ নেই। আমরা সবাই আজ এক এবং 
একাকার । ্‌ 

এমন সময় সেখানে বরফের রাণীও এসে দাড়ালেন । সবাই অবাক? 
এমন একট। ঘটনার জন্যে কেউ তৈরী ছিল না। বরফের রাণী সামনে 
ঈাড়িয়ে সকলের দিকে তাকাতে লাগলেন । আর সকলে দেখতে লাগলেন: : 
ঘে পলকে পলঞ্চে রাণীর রং পালটাচ্ছে। কখনে। লাল, কখনো নীল, 
কখনো সবুজ । হরেক রকম বাহারী রং-এ নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে তিন্টি পু 


জলপরীর দেশে । চার্লস কিংসলি ১৮৩ 


এলিকে বললেন £ আজ থেকে এরা সবাই মুক্ত । এখন থেকে এর! যেমন 
খুশী চলতে পারবে । যেখানে খুশী যেতে পারবে । যা" খুশী করতে 
পারবে । এদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম আর কষ্ট আজ থেকে সার্থক । তুমি 
ওদের যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পার। আজ ওরা পরিশ্রমের মূল্য এবং 
পুরক্ষার পেয়েছে । ওরা এখন খুশীর দেশের লোক । খুশীর দেশেই ওর! 
বাঁস করবে । 

তখন সকলে হাত.জোড় করে মহাঁরাণীকে নমস্কার জানালো ৷ মহারানী 
কথ। বলতে বলতে আকাশে মিলিয়ে গেলেন । 

এলি, টম আর গ্রীমস্ হাত ধরে একই পথ ধরে হাটতে লাগলো । 
আজকে ওদের জীবনে আর কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই। কোন বাধ! 
নেই। আজ ওরা বিভেদের বেড়া ভেঙ্গে পরস্পরের কাছে একাস্ত আপন 
হয়ে উঠেছে। ওরা এখন খুশীর দেশের লৌক। এখানে সবাই সমান। 
এখানে গরীব ব। বড় লোক বলে কিছু নেই। সত্য, নিষ্টা, সাধনা! এবং 
পরিশ্রমের ফলেই মানুষ এ দেশে পৌছাতে পারে । এবং আনন্দে বাস 
করতে পারে । এক কথায় এটা একটি আনন্দমমেলা। আনন্দ সাগরে 
ডুর দিয়ে অনেক পরিশ্রমে এবং কষ্টে একে পেতে হয়। যেমন এলি এবং 
টম আজ পেল। এলি উঁচু শ্রেণীর মেয়ে। কিন্তু গ্রীস এবং টম নীচু 
শ্রেণীর বাসিন্দা । স্বপ্নজীবনে সাগরতলে এবং এই আনন্দলোকে এর! 
সবাই একান্তই আপনজন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু । 


